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আত্ম। মাত্রেই অব্যক্করূণে ব্রহ্মভাবাপন্ন । 


ৰাহ ও অস্তঃপ্রক্কৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাঁব 
প্রকাশ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কর্ম, উপাসন।, আত্ম-সংযম, জ্ঞান, ইহার একটি বা ততোধিক 
অথব৷ সমুদয় উপায় গুলির দ্বার! আপনা!র ব্রহ্মভাঁব পরিদ্ব'ট কর-- 
এবং যুক্ত হও । 

ইহাই ধর্থ্ের পূর্ণাঙ্গ । মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শান্জ্রাদি মন্দিরে 


যাইয়! উপাসনা অথব। বাহ ক্রিয়াকলাপ কেবল উহার গৌণ অঙ্গ- 
গুত্যঙ্গ মাত্র । 





স্কুচীঞ্পভ্জ । 


পাশ স্পাশনি বট 
ষট চক্রচিত্র 
অন্ুবাদকের বক্তবা 
্রস্থকারের ভূমিক1 এ 


প্রথম অধ্যায়-_-অবতরণিকা 

দ্বিতীয় অধ্যায়--সাধনের প্রথম সোপান 

ভৃতীক্ন অধ্যায়_-প্রাণ 

চতুর্থ অধায়-_ প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ 

পঞ্চম অধ্যায়- আধ্যাত্মিক শক্তিত্ধপে প্রকাশিত প্রাণের সংযম 

ষষ্ঠ অধ্যায়-- প্রত্যাহার ও ধারণা 

সপ্তম অধ্যায়-ধ্যান ও সমাধি 

কষউটম অধ্যায়--সংক্ষেপে রাজষোগ কেুর্দপুবাণ হইতে গৃহীত ।) 
পাতঞ্জল যোগনুতর (উপক্রমণিক1) 

প্রথম অধ্যায় _সমাধি-পাদ 

দ্বিতীপ্ন অধ্যায়--সাধন-পাদ 

রর 
তৃতীয় অধ্যয়-বিভৃতি-পাদ টি 


চতুর্থ অধ্যায়-_-কৈবল্য পাদ 


পরিশিষ্ট --যোগ-বিষয়ে অন্যান্ত শাস্ত্রের মত 
গুদ্ধিপজ্জ র্‌" 
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অস্ত্রম্াদ্ক্ফেস্র 


বন্ধব্য। 


স্বামী বিবেকানন্দের বক্ত.তাঁসমূহ ইং ও আমেরিকাঁবানীর মনে এক 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়! দিয়াছে । সেই বক্ততাগুলির অধিকাংশ সংগৃহীত 
হইয়! রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্বানযোগ নামে ইংরাজী পুস্তকাঁকারে 
প্রকাশিত হইয়! সর্বদেশীয় ইংরাক্ধী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবৃন্দকে শ্বামীজির সুমধুর 
উপদেশামূত আন্বাদন করাইয়াছে। এই লকল বক্তূতায় এত অধিক সার 
কথা আছে যে, সত্যান্ুসদ্ধিৎস্থ মাত্রেরই তাহার পরিচয় লওয়া আবশ্তক | 
তাঁহার কোন কোন বক্ত.তার বঙ্গানুবাদ হুইয়াছে বটে, কিস্ত তাহাদের অধি- 
ংশই ভ্রমপূর্ণ, এমন কি, অনেক সময়ে, স্বামী্ির কথার ভাবের সাংখাতিক 
বিপর্ধ্যয়ও ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে স্বামীজির বক্ততাগুলির বঙ্গানুবাদ 
অতিশক্প আবশ্যক বলিয়া মনে হইত। ইচ্ছান্ুত্বপ শক্তি ও অধ্যবসায় অভ'বে 
এতদিন ইচ্ছ। মাল্রেই পর্যযবদিত ছিল। 
এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায় মতে ও তীহাঁর উৎসাহে আমি এই 
অনুষাদ-কৃর্ষ্যে ব্রতী হইয়াছি। প্রথমে, রাজযোগ পুস্তকখানি অনুবাদিত 
হইয়াছে। অনুবাদ যতদুর মূলান্যায়ী সম্ভব, তাঁহ। রাখিয়াছি । তজ্জঠ স্থলে 
স্থলে ভাষার লালিত্য কিঞ্চিৎ নষ্ট হইয়াও থাকিবে। এই রাজযোগের ইংরাজী 
মূলে প্রথমতঃ প্রায় ৯০ পৃষ্ট। স্বামীজির যোগসম্বন্ধে কতিপয় বর্তৃতা আছে, 
পরে ৃ্শপুরাণ হইতে কিয়দংশ অস্থ্বাদিত করিয়। দেওয়া হইয়াছে। পরে 
মূল সুত্রগুলির ইংরাজী সরল অর্থ ও তাহার একটী ধ্যাখ্যা দিয়াছেন । পরিশিষ্টে 
আন্যান্ত শাস্ত্র যোগ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহ! উদ্ধৃত হুইয়াছে। আমি স্বামীজির 
বক তাগুলির যথাযথ অনুবাদ দিয়াছি। স্থলে স্থলে যে সকল হুরূহ শক আছে, 
তাহার অনেকগুলির টাক! দিয়াছি ও কোন সংস্কৃত গ্রন্থের কোন অংশ যেখানে 
অনুবাদিত করিয়] উদ্ধার করিয়াছেন, আমি অনেকস্থলে তাহার ঈংস্কৃত মূলটাও 
দিয়াছি। কৃর্্পুরাণের যে ইংরাজ্জী অন্বাদ আছে, আমি তাহ হইতে যথাযথ 
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বঙ্গতাষায় অনুবাদ করিয়। দিছি । আর উহার ফোগন্থত্রখণ্ডে প্রথমে সুত্র গুলি 
দিয়া, তনিয়ে শ্বামীজির ব্যাখ্যানুযায়ী হ্ত্রার্থ এবং ব্যাখ্যার অন্থবাদও দিয়াছি। 
আর পরিশিষ্ট যে সকল হৃত্র বা ক্লোকের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইক়্াছে, 
আমি সেই সুত্র বা প্লোক ও তাহার বঙ্গাচবাদ দিয়াছি। 

ইংরাজী পুস্তকটীতে নানাকারণে যে সকল ভ্রমপ্রধা থাকিয়া! গিয়াছে, 
আমি সাধামত সেগুলির সংশোধন করিরাছি। ইংরাজী ভাষায় কথিত দার্শ- 
নিক গ্রন্থের অক্্বাঁদ ঘততদূর পরল হুইতে পাকে, করা হইয়াছে। হে 
উপন্ভাসের মত সরল ন। হইক্গা থাকিতে পায়ে। অনেক ইংরাজী প্রচলিত 
শব্দের যথাযথ বাঙ্গাল! শবের অভাবে নূতন শব্দ প্রস্তুত করিতে হুইপ়াছে। 
নানাকারণে এ সংস্করণে অনেক অ্রম-প্রমাদ রহিয়। গেল । লেখুলি গুদ্ধিপত্রে 
দেঁওয়। গেল। পাঠক মহাশয়! অগ্রে পুস্তক শুদ্ধিপশ্রদৃষ্টে সংশোধন করিয়া 
লইয়] পয়ে পড়িবেন---এই প্রার্থনা । পরিশেষে বক্তব্য এই) ধঙ্দি এই জনু- 
বাদের ছারা কোন বঙ্গভাষী জনের স্বামীজির বক্ততা। বুঝিবার সাহাব্য হ/ শষ. 
সফল ভান করিব-নইতি বিনীতান্ুবাদকস্য ৷ 


ভশ্হন্ষান্ম্রেশ্ 
ভূমিকা । 


তিহাঁসিক জগতের প্রারভ হইতৈ বর্তমান কাল পর্য্যস্ত মনুষ্য-সমাজে 
নেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
এক্ষণেও যে সকল পমাজ খ্সধুনিক বিজ্ঞানের পুর্ণালোকে বাস করিতেছে, 
তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী লোকের অভাব নাই। 
এইনপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য ; কারণ, যে সকল ব্যক্তি- 
গণের নিকট হইতে এই পকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তম্মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক । অনেক সময়েই দেখা যায়, লোকে যে ঘটনা- 
খলিকে অলৌকিক বলিয়া নির্দেশ করে, সে গুলি প্রক্কৃত পক্ষে অনুকরণ ষাত্র। 
কিন্ত কথ! এই, উহার! কাহার অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন 
ফথা একেবারে উড়াইয়। দেওয়া সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচষ নহে । ষে 
সক্চজ বৈজ্ঞানিক কুক্মদর্পা নন, তাহার! নাঁনাপ্রকার অলৌকিক মনোরাজ্যের 
ব্যাপারপরম্পর ব্যাখ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সে গুলির ' অস্তিত্ব একেবারে 
অন্থীকার করিতে চেষ্টা পান ৷ অতএব, ই'হারা-যে সকল ব্যক্তির বিশ্বীস,মেঘ- 
পটলারূড় কোন পুরুষ-বিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাহাদের প্রার্থনার 
উত্তর গ্রদান কয়েন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
করেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী । কারণ, ইহাদের বরং অজ্ঞতা 
অথবা বাল্যকুলের ভমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী (যে সংস্কার তাহাদিগকে এইরূপ জ্গীব- 
দিগের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছে ও যে নির্ভরতা এক্ষণে তাহাদের 
অবনত শ্বভাবের একাঁংশ স্বরূপ হইয়। পড়িয়াছে ) তাহাদের পক্ষদমর্থন 
করিতে পাঁরে, কিন্তু পূর্বোক্ত শিক্ষিত ব্যক্িদিগের পক্ষমমর্থনের কিছুই নাই। 

সহত্র সহত্র বৎসর ধরিয়! লোকে এইন্দপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়াছে ও ততৎ্পরে উহার ভিতর 
হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ব বাহির করিয়াছে ; এমন কি, মানুষের ধর্ম-প্রবৃ- 
নিব ভিত্তিভূমি পর্য্স্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। এই 
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সমুদার চিন্তা ও ধিচারের ফল এই রাঁজধোগ-বিপা। | বাজ-খে।গ,-আজ বাত- 
কার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পশ্ডিতদদিগের অমার্জনীয় ধার! অবলম্থনে--ষে 
সকল ঘটন। ব্যাখ্যা কর! ছুরহ, তাহাদিগের অস্তিত্বের অস্বীকার করেন না। 
বরং ধীরভাবে অথচ ছ্মুম্প্ই ভাষায় কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্িগণকে বলেন ষে” 
অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার ভত্তর, বিশ্বাসের শক্তি, এগুলি য্দিচ সত্য কিন্তু 
মেঘপটলারঢ় কোন পুরুষ অথবা পুরুষগণ দ্বারা এর সকল ব্যাপার সংসাধিত 
হয়, এইরূপ কুলংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বার! এ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। ইহা সমু- 
দায় মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের 
পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটী ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহাতে 
আরও এই শিক্ষা দেয় যে, যেমন সমুদয় বাসন! ও অতাব মানুষের অন্তরেই 
রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার অন্তরেই তাহার এ অভাব মোচনের শক্তিও রহি- 
য়াছে? যখনই এবং যেখানেই কোন বাসনা, অভাব ব1 প্রার্থন! পরিপূর্ণ হয়) 
তখন বুঝিতে হইবে যে, এই আনস্ত ভাণ্ডার হইতেই এই সমুদয় প্রার্থনার্দি 
পরিপূর্ণ হইতেছে, উচ্থা কোন অ প্রাকৃতিক পুরুষ হইতে নহে। অপ্রাক্কতিক 
পুরুষের চিস্তায় মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে বটে, 
কিন্ত ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন করে। ইহান্ডে স্বাধীনত। 
চলির! যায়; ভয় ও কুসংস্কার আসিয়। হৃদয়কে অধিকার করে। ইহ। 'মানুষ 
ত্বতাবতঃ ছূর্ধল-প্রকৃতি' এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পরিণত হইক়্1 থাকে । যোগী 
বলেন, অপ্রারুতিক বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রন্কতির স্কুল ও সুক্ষ দ্বিবিধ প্রকাশ 
বাঁ রূপ আছে বটে। স্ক্্স কারণ, স্থুল কার্ধ্য। স্থলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা 
উপলব্ধি কর! যায়, সঙ্ক তদ্রপ নহে। রাজযোগ অত্যাস দ্বারা সুক্ষ অনুভূতি 
অজ্জিত হইতে থাকে । 

ভারতবর্ষে যত বেদ-মতানুসারী দর্শন-শাস্ আছে, তাহাদের সকলের 
একই লক্ষা-_পুর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি । ইহার উপায় যোগ। “যোগ, 
শব বহুভাবব্যাপী। সাংখা «এ (ধদ্াান্ত উভয় মতই কোন ন! কোন আকারে 
যোগের সমর্থন করে। 
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বর্মন গ্রন্থে নান।প্রকার যোগের মধ্যে রাজযোগের বিষ লিখিত ভুই- 
বাছে। পাতঙ্ল-সথত্র রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ । অন্তান্ত 
দার্শনিকগণের কোন কোন দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মততেদ হইলেও, 
সকলেই অবিপধ্যয়ে তদীয় সাধন-প্রপাঁলীর অনুমোদন করিয়াছেন। এই 
পুশ্তকৈর প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউইয়র্কে কতকগুলি ছাপ্রকে শিক্ষ! 
দিবার অন্য যে সকল বক্ত্‌ ত1 প্রদ্দান করেন, সেই গুলি দেওয়া গেল। অপ- 
রাংশে পতঙ্জলির হুত্রগুলির ভীবানুবাদ ও তাহার সহিত একটা সৎক্ষিপ্ত ব্যাখ্য। 
দেওয়। হইয়াছে । যতদুর সাধ্য, ছন্নহ দার্শনিক শব ব্যবহার ন! করিবার চেষ্! 
কর! হুইয়াছ্ধে ও কথোপকথনোপযোগী সহজ ও সরপ ভাষায় লিখিবার চেষ্ট। 
কর। হইয়াছে । প্রথমাংশে সাধনার্ধিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ 
উপদেশ জ্েেওয়া হইয়াছে; কিন্তু, তাহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া! সাবধান 
করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিয়া- 
পদে যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, গুরু সর্ধাদা নিকটে থাকা আবন্তক | যদদি 
ফখাবার্তীর ছলে প্রদত্ত এই সকল উপদেশ লোকের জস্তরেপ্এরই সম্বন্ধে আযও 
অধিক জানিবার ইচ্ছ! উদ্রেক করিয়। দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব 
হইবে ন!। 

পাতঙল-দর্শন লাংখ্য.ঘতের উপর স্থাপিত; এই ছুই মতে প্রতেদ অতি 
সাধান্য | ছুটী প্রধান মত-বিভিন্নতা এই ; প্রথমতঃ)--পতঞ্জলি আদি-গুকু-শ্বরূপ 
সপ্ত ঈশ্বর স্থীকাঁর করেন, কিন্ত সাংখ্যেরা কেবল প্রায় পূর্বতা-প্রাপ্ত কোন 
ব্যক্তি, ধাহার উপর সামগ্সিক (কোন কলে ) জগতের শাসনতার প্রদত হয়, 
এইরূপ অর্থাৎ জন্য ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়ত?) যোগী! 
মনকে আত্মা ব পুরুষের ন্যাক্ সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়। থাকেন, 
সাংখোরা তাহা করেন না। 


রীজযোগ 


অথবা 


অন্তঃপ্রক্কাতি-জয় | 





প্রথম অধ্যায় । 


সল্লপ্পালিপা টিসি পিপশীগি 
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আমাদের সকল জ্ঞানই স্থাম্ুভৃত্তির উপর নির্ভর করে। ম্মানুমাণিক 
জ্ঞানের (সামান্য হইতে সামান্য-তর বা সামান্য হইতে ধিশেষ জ্ঞান, উভয়েব্মই) 
ভিন্তি--স্বানুভৃতি । যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান * বলে তাহার সত্য, লোকে 
সহজেই বুঝিতে পারে, কারণ উঠা প্রত্যেক লৌকেই নিজ স্ফ্রেঝিষয় সত্য 
কি না দেখিয়া তবে বিখ্বাস করিতে বলে । বিজ্ঞানবিদ তোমাকে কোন বিয়য় 
বিশ্বাস করিতে বলিবেন না। তিনি নিজে কতকগুপি বিষয় প্রত্যক্ষ অন্থ- 
ভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার করিয়া কতকগুণি সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইয়াছেন। যখন তান তাহার সেই সিদ্ধাস্তগুপিতে আমাদিগকে 








নাশ 


[0৮০ ২1৪11০৪---নি শ্চিত-বিজ্ঞান অর্ধাং ধেনকল বিজ্ঞানের তত্ব এতদৃর সঠিক 
ভাবে নিণাঁত হইয়াছে থে, গণনা-বল্+েতাহার দ্বারা ভবিব্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলিয়া! দিতে 
পারখযায়। বথ1--গশিত, গণিত-জ্যোতিষ ইতাদি। 





হ রাজধযোগ । 
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বিশ্বাস করিতে বলেন তখন তিনি মানব সাধারণের অন্গভূতির উপর উা- 
দের সত্যানত্য নির্ণয়ের ভার প্রক্ষেপ কিয়া থাকেন । গ্রাত্তেক নিশ্চিত 
বিজ্ঞানেরই (6৯৪০৮ $০1০১০০) একটা সাধারণ তিস্তিভূমি আছে যেটা 
সমুদায় পোকেই শন্ধ ইয়, সকগেই হচ্ছ! করলে উহার সত্যাসত্য তৎক্ষণাৎ 
ধুঝিতে পারেন । এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধন্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু 
আছে কি না? ইহার উপ্তর আমাকে দিতে হইলে, ই! না এই উভয়ই বধলিত্রে 
হইবে। জগতে ধর্ম সম্বন্ধে নশ্চয়তার এইরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় যে ধর্ম 
কেব্ণ শদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; অধিকাংশস্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন 
মত সমষ্টি মাত্র। এই কারণেই ধম্মে ধন্মে কেবল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপ্র স্থাপিত) কেহ কেহ 
বলেন মেঘ-পটলারূঢ়ু এক মহান্‌ পুরুষ আছেন তিনিই সমুদায় জগৎ শাসন 
করিতেছেন ; বক্তা আনাকে কেবল তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া উহ! 
বিশ্বাস করিতে বালতেছেন। এহরূপ আমারও অনেক ভাব থাকিতে পাবে, 
আমি অপরকে তাহা,বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদ্দি'তাহারা কোন যুদ্তি 
চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাদিগকে (কোনরূপ 
যুক্তি দেখাতে অদমর্থ হই। এই জন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শন শান্দের 
ছুনাম শুনা.যার। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলেন যে এই সকল ধর্ম 
কেবল কতকগুলি মত-স্মঙি মাত্রা ফাহার যাহা ইচ্ছা তিনি ধন্ম স্বস্থে 
তাহাই বপিয়। থকেন। প্রত্যেক ব্যপ্চিই স্ব শ্ব প্রি মত-যুক্তি শূন্য ও অর্থ- 
বিহীন হইলেও, প্রচার কারিতে ব্যস্ত । তথাপি আমার বক্তব্য এই যে-বত 
দেশে যত প্রকার ধন্দ আছে, যত প্রকার সম্প্রদায় আছে_-সমস্ত ধর্মে এবং 
যাবতীয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই এক মূল পাবারণ ভিস্ভি সুক্ষ ভাবে অবস্থান 
কারিতেছে। এই ভিন্তিভূমিতে যাইয়। দেখিতে পাঁই যে, স্মন্তই এক সাব্ধ- 
ভৌমিক প্রত্যঞ্গানুভূতির উপর স্থাপিত রহিয়াছে । 

প্রথমতঃ» মামি অনুরোধ করি যে আপন্।রা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সকল 
একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন । অল্প অন্সন্ধণীনেই দেখিতে পাইবেন যে, উহ! 


১ম অবততরশিকা। ৩ 


শী ৮ সপিপপীপীপিপাল্পা শি শেল শিট শশী 
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দুই শ্রেণীতে দিক কাহারও শান্তর- ভিত্তি কাহারও শান্ত্র-ভিত্ত্ি নাই, 
যে গুলি শান্ত্-ভিত্তিব উপর স্থাপিত, তাহার! স্থদৃড় ) তত্ধন্্মবলঘ্থি-লোক- 
সংখাই অধিক। শাঙ্ত্রতিত্তিহীন ধর্ম সকল প্রায়ই লুপ্ত। কতকগুলি 
নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকে ই তদনুগত। শথাপি উক্ত সকল 
সম্প্রদাক্গেই এই মতৈকা দেখা যায় যে তাহাদের শিক্ষা বিশেষ দিশেষ বাক্তির 
প্রত্যক্ষ অন্থতভব মাত্র! খ্রীষ্টিমান তোমাকে তাহার ধর্মে, যিশু খ্রীষ্টকে ঈশ্ব- 
বের অবতার বলিয়!, এবং ঈশ্বরে, আত্মা ও আত্মার উন্নতিতে, বিশ্বাস করিত্তে 
বলিবেন। যদি আমি তাঁহাুক এই বিশ্বাসেব কারণ জিজ্ঞাসা করি তিনি 
মামাকে বলিবেন--ইহা আসার বিশ্বাস”! কিন্তু বদি তুমি শ্রী ধর্মের মূল- 
দেশে গমন করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রতা- 
ক্ানগুভূি এর উপর স্থাপিত। যীসশুগীষ্ট বলিয়াছেন যে “মামি ঈশ্বর দর্শন করি- 
য়াছি।৮ তাহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন “আমরা ঈশ্বরক্তে অনুভব করি- 
মাছি" । এইকপ আরও অনেক প্রত্যক্ষানুভুতি শুনা যায়৷ 

বৌদ্ধ ধর্ম ও এইইঈপ । বুদ্ধ দেবের প্রত্যক্ষান্ুভূতির উপুরে এই ধন্ধ স্থাপিত। 
তিনি কতকগুলি সত্য অন্ুভন করিয়াছিলেন-_তিনি সেইগুলি দর্শন করিয়া- 
ছিলেন; সেই সকল সতোর সংস্পর্শে আমিয়াছিলেন এবং তাহাই জগতে প্রচার 
করিয়াছিলেন । হিন্দুদের সন্বদন্ধেও এইরূপ : তাহাদের শাস্ত্রে খষি-নাম ধেয় 
গ্রন্থ কর্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন “আমরা কতকগুলি সত অনুভব করিয়াছি), 
এবং তাহার! তাহাই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্ছট বুঝা গেল 
যে জগতের সমুদায় ধন্মঈ, জ্ঞানের সার্বভোৌমিক ও সুদৃঢ় ভিত্তি যে প্রত্যক্ষান্জ- 
ভব-_তাহাঁরই উপর স্থাপিত। সকল ধন্মাচার্যগণই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া 
ছিলেন । তীাহার। সকলেই আস্ম দর্শন করিয়াছিলেন; সকলেই আপনাদের 
অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়খ ছলেন. আপনাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়া- 
ছিলেন আর যাহা উ[হাবা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
তে প্রভেদ এইটুকু বে প্রায় সকল ধর্মেই, বিশেষত? ইদানীত্তন, একটী অদ্ভুত 
দাবি আমাদের সন্মুখে সপস্থিত হয, সেটা এই যে--এক্ষণে এই মকল অনুভূতি 


8 রাজযোগ । 


অনস্ভব। যাহার! ধর্মের গ্রাথম স্থাপন কর্তা, পে ধাহাদের দামে সেই সেই 
ধর্ম প্রচলিত হয়, এইরূপ স্বল্প বাক্ততেই কেবল, এমত প্রতাক্ষানুভব সম্ভব 
ছিল । এখন আর এবপ 'অন্থভব হইবার উপায় নাই ;ন্ৃতরাং এক্ষণে ধর্ম, 
বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে; আমি এ কথা সম্পর্রূপে অস্বীকার করি। 
যদি জগতে কোন প্রকার বিজ্ঞানের কোন বিষয় কেহ কথন ভাবিয়া থাকেন 
তাহা হইলে?তাহ। হইতে অমর! এই সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি যে পূর্বেও উহ কোটী কেটা বার জানিবার সম্ভাবন। ছিল পরেও পুনঃ 
পুনঃ, অনস্তবার, হইবে। সমবর্তনই প্রকৃতির বলবৎ নিয়ম; যাহা একবার 
ঘটিয়।ছে তাহ! পুনরায় ঘটিতে পারে । 

োগ-খিদ্ধ্যার আচাধ্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, ধর্ম যে কেবল পূর্বকালীন 
শ্বাহথভূতির উপর স্থাপিত তাহা নহে। পরস্ত স্বয়ং এই সকল অন্ৃভৃতি- 
সম্পন্ন না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারেন না। যে বিদ্যার দ্বারা এই 
সকল অনুভূতি হয় তাহার নাম ষোগ। ধর্মের সত্য সকল যতদিন লা কেহ 
অনুভন্‌ করিতেছেন, ততদিন ধরঙ্বের কথা কহাই বুথ । ধ্ভগবানের নামে গঞ্জু- 
গোল, যুদ্ধ, বার্দান্ুবাদ কেন ? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য 
কোন টিফয়র জন্য এত রক্তপাত হয় নাই, তাঁচার কারণ এই কোন গোকেই 
অন্তদ্দশে গমন করে নাই। সকলেই পুর্ব পুরুষগণের কতকগুণল আচ. 
রের অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহার! চাহিতেন অপরেও তাহাই 
করুক। যাহার আস্মার অনুভূতি অথবা ঈখর সাক্ষাৎকার ন| হইয়াছে, 
তাহার, আত্মা বাঈত্বর আছেন বলিবার অধিকার কি? যদি ঈশ্বর থাকেন 
তাঁঞাকে দর্শন করিতে হইবে, যি আত্ম! বলিয়া কোন পদার্থ থাকে তাহাকে 
উপলন্ধি করিতে হইবে । তাহা না হইলে বিশ্বাস না করাই ভাল। ভগ 
অপেক্ষা স্পই বাদী নাস্তিক ভাল। একদিকে, আঙঞ্গ কাল্‌কাব (বিদ্বান বলির! 
পরিচিত লোকনকলের মূনর ভাব এই ষে, ধর্ম, দর্শন, ও পরম পুরুষের 
অন্থুসঙ্ধান সমুদায় নিক্ষল। অপর দিকে, যাহারা অর্থ শিক্ষিত, তাদের 
মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে--ধর্ম দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিতি নাই ; 


॥ম অঃ] অবতরণিক? । ৫ 
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তবে উহাদের এক্ট মাত্র উপযোগিতা যে, উহারা কেবল জগতের মঙ্গল সাধনের 
বলবতী সঞ্চালিনী শক্ি ;- যদি লোকের ঈশ্বর সততায় টিশ্বাস থাকে, তাহা 
সতনীতি পরায়ণ ও সৌজন্যশালী সামান্বিক হইলেই যথেষ্ট । যাহাদের এইক্প 
ভাঁব তাহাদিগকে ইহার জন্য দোষ দেওয়! মায় না; কারণ তাহারা ধর্ম 
সম্বন্ধে, যা কিছু শিক্ষা পায়, তাহা কেবল কতকগুলি অস্তঃসারবিহীন উন্মন্ত- 
প্রলাপ তুল্য অনস্ত শব্দ সমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র! তাহাদিগকে শব্দের উপরে 
বিশ্বাস করিয়া! থাকিতে বল! হয়। তাহা কি কেহ কখন পারে? যদ্দি 
লোকে তাহ! পারিত, তাহ! হইলে আমার মনুষ্যস্থভাবের প্রত্তি কিছুমাত্র 
শ্রদ্ধা থাকিত ন!। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত) অনুভব করিতে চায়, সত্যকে 
ধারণ করিতে চায়, সত্যকে সাক্ষাৎকার করিতে চায়, অন্তরের অন্তরে অনুভব 
করিতে চায়--বেদ বলেন কেবল তখনি সব সন্দেহ চলিয়া যায়, সব তমে- 
জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত বক্রতা সরল হইয়া! যায়। “' ভিদ্যতে হাদয়- 
গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টি এবাত্মনীশ্বরে | 
“শৃদ্ধ বিশ্বে অমৃহজ্পুরাআয়ে ধামানি দ্িব্যানি তশ্ঠুঃ ৮ “বেদাহম্‌ এতম্‌ 
পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাত্ তমেৰ বিদিত্বাতিমৃত্য মেত্তি, 
লান্যঃ পন্থা বিদ্যতেয়নায় » হে অমুতের পুব্রগণ, হে দিব্যধামর্শনবাসিগথ, 
শ্রবণ কর--মআমরা এই অজ্তানান্ধকাঁর হইতে আলোকে যাইবার পথ পাই- 
য়াছি; যিনি সমস্ত তমের অতীত, তাহাকে জানিতে পারিলেই তথায় যাওয়! 
ঘায়_-মুক্তির জার অন্য কোন উপায় নাই। 

রাজযোগ-বিদা এই সত্য লাভ করিবার, প্রকৃত কার্যকারিতা ও সাধনো- 
পষোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব সম্বন্ধে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। 
প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিদ্যারই অনুসন্ধান ব! সাধন প্রণালী স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র। যদ্দি 
তুমি জ্যোতির্বেত্ব হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল জ্যোতিষ 
জেোতিষ বলিয়া চীৎকার কর, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তুমি কখনই অধিকারী হইবে" 
ল।। রপায়ন শাস্ত্র ষম্বন্ধেও এরূপ, ইহাতেও একটী নির্দিষ্ট প্রণালীর অন্থু- 
রণ করিতে হইবে) ন্্রাগারে (148082501 ) গমন করিয় বিভিন্ন 
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দ্রধাদি লইতে হইবে, উহাদিগকে এ এ্রকত্রিত করিতে হইবে, মাত্রা দিত 
মিশইতে হইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তুমি 
রসান্গনবিদ্‌ হইতে পারিবেণ যদি তুমি জ্যোতিব্িদ্‌ হইতে চাও, তাহা হইলে 
তোমাকে মানমন্দিরে গমন করিয়। দৃরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তারা ও গ্রহগুলি 
পর্যাবেক্ষণ কিয়! তদ্িযয়ে আলোচনা করিতে হইবে, তবেই তুমি জ্যোতিব্ধিদ্‌ 
হঈতে পারিবে । প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটী নিদিষ্ট প্রণালী আছে। 
আমি তোমার্দগকে শত সহজ উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোৌমর। বদি সাধন! 
না কর, তোমরা কথনই ধার্মিক হইতে পারিবে না। সমুদার যুগেই, সমুদায় 
দেশেই, নিষ্কাম শুদ্ধ-স্বভাব সাধুগণ এই সত্য প্রচার কনিয়। গিয়াছেন। তাহা- 
দের, জগতের হিত ব্যতীত, আর কোন কামন! ছিল না। তাহারা সকলেই 
বলিয়াছেন যে-_ইন্দ্িয়গণ আমাদিগকে যতদুর সত্য অনুভব করাইতে পারে, 
আমর] তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্ত/লাভ করিয়!ছি, এবং তাহা পরীক্ষা ফবিতে 
আহ্বান করেন। তাহারা বলেন, তোমর! নির্দিষ্ট সাধন প্রণালী লইয়া সরল 
ভাবে সাধন করিতে,খাক | যদি এই উচ্চতর সত্য লাঁভ ন। কর তাহ! 
হইলে বলিতে পার বটে যে এই উচ্দতর সত্যে আবগ্তক কিছু নাই। কিন্তু 
তাহার পূর্বে এই সকল উক্তির সত্যত। একেবারে অস্বীকার কর! কোন 
মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে। অতএদ আমাদের নির্দি্ই সাধন প্রণালী লই 
সাধন করা আবশ্যক, নিশ্চয়ই আলোক আসিবে । 

কোন স্বোন লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্টীকরূণের সাহাধ্য লইয়া 
থাকি; ইহার জন্য আবার ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণের আবশ্যক । আমরা প্রথমে 
ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সামান্টীকৃত এবং তাহা হইতে 
আমাদের দিদ্ধাস্ত বাঁ মতামত সমূহ উদ্ভাবন করি। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ন! 
মনের ভিতর কি হইতেছে ন! হইতেছে প্রত্যক্ষ করিতে পারি ততক্ষণ আমর 
আমাদের মন সম্বন্ধে, মানুষের আভ্যনস্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের চিন্ত। সঙ্গন্ধে 
কিছুই জানিতে পারি না। বাহ জগতের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অতি 
ধহুজ। প্রকৃতির প্রতিঅংশ পর্যবেক্ষণ করিবার স্বন্য সহস্র সহস্ত যন্ত্র নির্মিত 
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হইয়াছে, কিন্তু অস্ত গতের ব্যাপার জানিবার জন্য সাহায্য করে এমন কোনও 
যন্ধ নাই। কিন্ত তথাপি আমরা ইহা নিশ্চয় জানি ষে, কোন বিষয়ের প্রকৃত 
বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। : বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান 
নিরর্থ ও নিশ্ষল হইরা অনুমান মাত্রে পর্যবসিত হইয়। পড়ে। এই 
কারণেই যে সকল মনন্তত্বান্বেষিগণ পর্য্যধেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়া- 
ছেন, তাহারা ব্যতীত আর আর সকলেই চিরকাল কেবল বাদানুবাদ 
করিতেছেন মাত্র । 

রীঁজযোৌগ-বিদ্য। প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের অন্তর পর্যবেক্ষণ করি- 
রার উপায় দেখাইয়া! দেয়। মনই মনন্তত্ব পধ্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্র। মানবের 
একাগ্রতা শক্তি যখন প্রকৃত পক্ষে পরিচাপিত হইয়া অস্তজগতে প্রধাবিত 
হয়, তখনই উহা! মনের প্রত্যক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ব 
আলোফিত করিয়া দেয়। উদভাসিত আলোকের রশ্মি ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ইইয়] থাকিলে তাহার অবস্থ। যেমন হয়, আমাদের মনের শক্তি সমূহও সেই: 
ব্ূপ। মনের সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই সমস্ত আন্মোকিত করে, ইহাই 
আমাদের সমুপায় জ্ঞানের একমাত্র মূল। কি বাহজগতে কি অন্তজগতে 
সকলেই এইশক্তির পরিচালনা করিতেছেন, তবে বৈজ্ঞানিক যাহা বাহিজগতে 
প্রশয্নোগ করেন, মনস্তত্বান্বেধীকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে । 
ইহাতে অনেক অভ্যাসের আবশ্যক করে। বাল্যকাল হইতেই আমরা 
কেবল বাহিরের বসতেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। জন্তজ গতে 
মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাই নাই। আমাদের মধ্যে অনেকে ই অন্তর্যন্ত্রের 
পধ্যবেক্ষণ-শঞ্তি হারাইয়! ফেলিয়াছেন। মনোবুত্তিশুলিকে অন্তমুখী করা, 
উহ্থার বহিমু'্খী গতি নিবারণ করা, যাহাতে উহার নিজের স্বভাব জানিতে 
পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, তজ্জন্য উহার সমুদায় 
শক্তিগুপিকে কেন্ত্রীভূত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন 


কার্ধ্য। কিস্তু এ বিষয়ে, বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রলূর হইতে হইলে, ইহাই এক-* 
মাত্র উপান্। 


নি শাপলা পা শি শাপপা। শা শশা শপ শাীগাশশপশ শা পপ সপ পাপ | সাপাকজ 


শপ পপ পাতি শ্পিপা শী নি চি লাশ পাপা পিপিপি পাশা শাীপপিপািশক্র োটিপশ শট শি 


৮ রাজযোগ। 
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এইবপ জ্ঞানের উপকারিতা ফি? প্রথমতঃ, জ্ঞানই জ্রানের অর্বেরধাচ্চ পুর 
'্বার। দ্বিতীয়তঃ, ইহার উদ্কারিতাও আছে-_ইহা সমস্ত ছুংখ হরণ করিবে। 
যখন মানুষ আপনার মন বিশ্লেষণ করেন তথন এমন একবস্ত সম্মখীন হর 
যাহার কোন কালে নাশ নাই যাহা] নিজ স্বভাব-গুণে নিত্য-পূর্ণ ও নিত্য 
শুদ্ধ; তথন তিনি ছুঃধিত হন না, নিকানন্দও হন না। নিরানন্দ, ভয় ও 
অপূর্ণ বাসনা হইতেই পমুদাক্স ছুঃখ আইসে। পূর্বোক্ত অবস্থা হইলে মানুষ 
বুঝিতে পাবিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর মৃত্যু-ভয় থাকিবে ন1। 
নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিবে অদারবাসনা আর থাকে না। পুর্বোক্ত 
কারণদ্বয়ের অভাব হইলেই আর কোন ছুঃথ থাকিবে না। তৎপরিবর্তে 
এই দেছেই পরমানন্দ লাভ হইবে। 

একমাত্র উপায়েই জ্ঞানলাভ হয়, তাহার নাম একাগ্রতা । রসায়নতত্বা- 
দ্বেষী নিজের পরীক্ষাগারে গিয়! নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, 
তিনি যে সকল বস্ত বিশ্লেষণ করিতেছেন তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন) 
এবং এইরূপে বাহ্য' রহস্য অবগত হম। ্যোতির্বরিদি নিজের মনের সমুঙ্ধায 
শক্তিগুলি একত্রিত করিয়া তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে 
প্রক্ষেপ করেন আর অমনি তারা, হুর্য্য, চন্দ্র ইহারা সকলেই আপনাপন রহন্ত 
তাহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যেবিষয়ে কথা কহিতেছি সে বিষয়ে 
আমি যতই মনোনিবেশ করিব ততই তেই বিষয়ের রহস্ত আমার নিকট 
প্রকাশ পাইতে থাকিবে । তোমরা আমার কথা শুনিতেছ, তোমরাও যতই 
এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে ততই আমার কথ! ধারণ! করিতে পারিবে । 

মনের একাগ্রতা -শক্তি ব্যতিরেকে আর ফিরূপে জগতে এই সকল জ্ঞান 
ল্ধ হইয়াছে? প্রক্কৃতিব দ্বারদেশে আঘাত প্রদান করিতে জানিলে, প্রতি 
তাহার রহমত উদ্বাটিত করিয়া দেন। এবং সেই আঘাগ্চের শক্তি ও তেজ, 
একাগ্রতা হইতেই আইসে। মনুষ্য-মনের শক্ষির কোন সীমা নাই, ইহা 
যতই একাগ্র হয় তশই দেই শক্তি ক লক্ষ্যের উপর আইসে, এধং 
ইভাই রহমত । 
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মনকে বহিধিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ | মূন স্বভাবতই বহিম্মখী; 
কিন্ত, ধর্ম, মনোবিত্ঞান) কিন্বা দর্শন বিষয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও 
বিষয়) এক। এখানে প্রমেয় একটী অভ্যন্তরীণ বস্ত, মনই এখানে প্রমেয় । 
মনস্তত্ব অন্বেষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনস্তত্ব পর্যবেক্ষণ করি- 
বার কর্তা । আমরা জানি, যে মনের এমন একটী ক্ষমতা আছে যথার। উহ। 
নিজের ভিতরে যাহা হইতেছে তাহা দেখিতে পারে । আমি তোমাদের 
সহিত কথা কহিতেছি; আবার এ সময়েই জাঁননেছি আধি বাহির 
হইয়। দীড়াইয়। রহিফ্লাছি-ঘেন আমি আর একজন লোক কথা কহি- 
*তেছি ও যাহা কহিতেছি তাহ! শুনিতেছি। তুমি এক সময়ে কার্ধ্য ও 
চিন্তা উভয়ই করিতেছ কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে 
দাঁড়াইয়, তুমি যাহ চিন্তা করিতেছ, তাহ! দেখিতেছ। মনের সমুদায় শক্তি 
একত্রিত করিয়! মনের উপবেই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সুর্যের তীক্ষ 
রশ্মির নিকট অতি অঞ্ধকারময় স্থান সকলও তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ 
করিয়া দেয়, তদ্রপ এই একাগ্রমন নিজের অতি অন্তুরতম রহস্য সকল 
প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমিতে উপনীত্ত 
হইব। তখনই আম'দের প্ররুত ধর্ম লাভ হইবে। তখনই কাত্মা আছেন 
কিনা, জীবন কেবল এই সামান্ত জীবিত কাসই--পর্ঘ্যাপ্ত বা অন্ত ব্যাপী, 
ও ঈথ্বর বলিয় কেহ আছেন কি লা আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইব। সমুদারই 
আমাদের জ্ঞান-চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে । রাজ-যোগ ইহ্ধই আমা- 
দিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর । ইহাতে যত উপদেশ আছে তৎসমুদায়ের 
উদ্দেগ্ত প্রথমতঃ মনের একাগ্রতা-সাধন, তংপরে উহার ভিতর কত প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য হইণ্ডেছে তাহার জ্ঞান-লাভ, তৎপরে উহা হইতে সাধারণ 
সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া তাহ! হঈতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । এই জন্যই 
রাজ-যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার ধর্দ যাহাই হউক--$ঙুমি আন্তিক 
হও, নাস্তিক হও, ইছপ্দি হও, বৌদ্ধষ্টু হও, অথবা খ্রীষ্টানই হও-_-তাহাতে কিছুই 
আসিয়া যায় নাঁ। তুমি মানুষ--তাহাই যথেষ্ট । প্রত্যেক মন্ুয্যেরই ঈশ্বর- 
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তত্ব অনুলন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
'যকোন বিষয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞ(ক়1 করিবার অধিকার 
আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে সে নিজের ভিতর হইতেই 
সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে । তবে অবশ্ঠ, ইহার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার 
কর আবশ্বাক। 

এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজ যোগ সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের আব- 
গঁক করেন] । যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস 
করিও না; রাজ-যোগ ইহাই শিক্ষা! দেন। সম্যকে প্রত্ষ্িত করিবার জন্ত 
অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে না। তোমর। কি বলিতে চাও ধে 
জাগ্রত অবস্থার সত্য প্রমাণ করিতে ম্বনন অথব1 কল্পনার অবস্থার সহাঘতার 
আকম্ঠক হয়? কথনই নহে । এই রাজযোগ অভ্যান করিতে দীর্ঘকাল ও 
নিরস্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। ইছার কিয়দংশ শরীর-দংযম-বিষয়ক। 
কিন্ত ইহার অধিকাংশই মনঃ-সং্যমাত্মক | আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, 
মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ । যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মন 
কেবল শরীরের সুক্ষ অবস্থ। বিশেষ মাত্র আর মন শরীরের উপর কার্ধ) করে, 
এ সত্যের উপর ষ্দি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার 
করিতে হুইবে যে, শরীরও মনের উপর কাধ্য করে। শরীর অন্থস্থ হইলে 
মন অসুস্থ হস্স, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন 
ব্যক্তি ক্রেংান্বিত হয় তখন তাহার মন অস্থির হয়। মনের অস্থিরতার জন্য 
শ্বীরও সম্পূর্ণ অস্থির হৃইয় পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন শরারের 
সম্পূর্ণ অধীন এবং বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাদের মনঃশক্তি অতি অন্ন 
পরিমাণেই প্রক্ষুটিত। অধিকাংশ মন্থষ্যই পণ্ড হইতে অতি অগ্মই উন্নত। 
একথ বলিঙাম বলিয়া আপনারা কিছু মনে করিবেন ন1। শুধু তাহাই 
নহে; অনেক স্থলে সামান্ত পণ্ড পক্ষী অপেক্ষ। তাহাদের সংযমের ক্ষমতা 
বড় অধিক নহে) আমাদের মনকে নিগ্রছ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। 
মনের উপর এই ক্ষমতা লাভের জন্য, শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার 
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করিবার জন্ত মামাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন । শরীর যখন 
সম্পূর্ণরূপে সংস্কঠ হইবে তখন মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার চেষ্ট। 
কর! যাইতে পারে । এইক্ধপে মনকে ইচ্ছামত পদ্বিচালিত করিংত পারিলে 
আমগ্রা উহাকে বশীনৃত করিতে নমর্থ হইব "ও ইচ্ছামত উহাকে একাঞ্জ 
করিতে পারিব । 

রাজ-যোগীর মতে এই সমুদায় সহিজগং হুঙ্গ-জগতের সবল বিকাশ মাত্র। 
সর্বস্থলেই হুক্্রকে কারণ ও স্বংলকে কাধ্য বুঝিতে হইবে । এই নি্বমে বছি- 
জগৎ কার্ধ্য ও অন্তর্গত কারণ। এই হিসাবেই স্থল জগতে পরিদৃশ্ত মান শক্তিগুলি 
আভ্যন্তরি ক হুপ্গুতর শক্তির স্ত,ল ভাগমাত্র। ঘিনি এই আত্যন্তরিক শক্তিগুপ্দিকে 
চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদায় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন । 
যোঁগী, সমৃদাঁয় জগৎকে বশীহুত্ত করা ও সমুদ্বান্ প্রকৃতির উপর ক্ষমত। বিস্তাব 
করাকেই আপন কর্তব্য বলিয়! গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে 
চাঁহেন, ষথায় প্রক্ীতির নিয়মাধপি তাহার উপর কোন ক্ষমত! বিস্তার করিতে 
পারিবে না, এবং পম অবস্থান্ব যাইলে তিনি এ সমুদায়ই অতিক্রম করিয়া 
যাইবেন। তখন তিনি, আভ্যন্তরিক ও বাহ সমুদায় প্রকৃতির উপর প্রতুত্ব 
পাঁন। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও দভা/তা, এই প্রকৃতিকে বশীভূত কঞ্গীর ক্ষমতার 
উপর নির্ভর করে। 

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জগ্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী 
অবলগ্বন করিরা থাকে। যেমন দুইটা ব্যক্তির ভিতরে দেখা যায় যে কেহ 
বাবাস্থ প্রকৃতি কেহ ব1 অন্তঃ প্রতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির যধ্যে কোন কোন জাতি বাহ ও কোন কোন জাতি অস্তঃ প্রকৃতি 
বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। কাহার মতে, অন্তঃ প্রক্কৃতি বশীভূত করিলেই 
মমুদায় বশীভূত হইতে পারে; কাহার বা, বাস প্রকৃতি বশীভূত করিলেই 
সমুদান্ন বশীভূত হইতে পারে। এই ছুইটি সিদ্ধান্তের চরম ভাব লক্ষ্য 
করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় ষে, এই উভন্ব দিদ্ধান্তই সতা; কারণ বাস্তবিক, 
বাহ, অভ্যন্তর, বলিয়া কোন ভেদ নাই। ইহা একটী কাল্পনিক বিভাগ- 
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মাত্র। এব্প বিভাগের অন্তিত্ই নাই, কখনও ছিল না। বহির্ববাদী বা 
অন্তর্বাদী উভয়ে যখন স্ব শ্ব জ্ঞানের চরম সীমা লাভ করিবেন, তখন এক- 
স্থানে উপনীত হইবেনই ছইবেন। যেমন বছিবিকঞানবাদী লিজ জ্ঞানকে চরম 
সীমায় লইয়] যাইলে শেষকাঁলে তাহাকে দার্শনিক হইতে হয, সেইরূপ দার্শনিকও 
দেখিবেন তিনি মন ও ভূত বপিয়া যে দুইটী ভেদ করেন তাহা বাস্তবিক 
কাল্পনিক মাত্র, তাহা একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে । 

যাহ। হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক-পদাথ বহরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই এক-পদার্থকে নির্ণয় করাঁই সমুদায় বিজ্ঞনের মোক্ষ উদ্দেশ 
ও লক্ষ্য । বরাজযোগীরা বলেন, আমরা প্রথমে অস্তজগতের জ্ঞানলাত 
করিব, পবে উহা দ্বারাই বান্থা ও অন্তর উভক়্ প্রকৃতিই বশীভূত করিব। 
প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয় চেষ্টা করিয়া আমিতেছেন। ভাঁরত- 
বর্ষেই ইইাৰ বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয় কিঞ্চিৎ 
চেষ্টা করিয়াছিল । পাশ্চাত্য প্রদেশের লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্ত বিদা! 
ভাবিত, ফাহারা ইহা অভ্যাপ করিতে যাইতেন তাহাদিগকে ডাইন তন্্- 
জাঁদিক ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথব! মারিয়। ফেল। হইত । ভারুত- 
বর্ষে নানা কারণে ইহ] এমন লোকনমুহের হস্তে পড়ে, যাহার! এই বিজ্যায় 
শতকরা ৯০ অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট টুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা 
করিরাছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুকগণ অপেক্ষা নিকট গুরু- 
নামধাবী প্রুতকগুলি ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে) ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু 
কিছু জানিতেন, হহারা কিছুই জানেন না। 

এই সমস্ত যোগ-প্রণাপীতে গুহ বা অদ্ভুত বাহ কিছু আছে, সমুপায় ত্যাগ 
করিতে হইবে । যাহা কিছু, বল প্রদান করে ভাঞগাই অনুসরণীব্ধ ৷ অন্যান্য 
বিষয়েও যেমন, ধর্মেও তদ্রপ | যাহ! তোমাকে তুব্দল কঞে, ভাহা একেবারে 
ত্যঞ্য | রহপ্যম্পৃহাই মানবমস্তিককে ছুর্বল কাররা ফেলে। শই সমস্তকে 
গুহ রাঁখাতেই ষোগশান্ত্র প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বণিলেই হয়। 
কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী মহা বিজ্ঞান। প্রায় চারি সহস্র বস পূর্বে উহা 
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আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালী-বদ্ধ হ্টয়া বর্ণিত ও 
প্রচারিত হইতেছে । একটা আশ্চধ্য এই ষে, ব্যাখ্যাক?র যত আধুনিক তাহার 
ভ্রমও দেই পরিমাণে অধিক । লেখক যতষ প্রাচীন তিনি ততই অধিক নায় 
সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকের মধো অনেকেই নানাপ্রকাৰ 
রহসোর বা আজগবী কগ। কহিয়া থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহ! 
পড়ে তাহারা সমস্ত ক্ষমত্তা নিজ করতলস্তক রাখিণাঁর প্রয়াসে ইহাকে মহ! 
গোপনীয় বা আজগবী করিয়। তূলে, এবং যুক্তিরূপ প্রভাকরের পুর্ণালোক 
আর ইহাতে পড়িতে দেয়না । 

'আমি প্রথমেই বলিয়াছি আমি ধাহা প্রচার করিতেছি, তাহার ভিতর গুহা 
কিছুই নাই। যাহা যকিপ্চিৎ আমি জানি, তাহা তোখাদিগকে বলিব । 
ইহা যতদূর যৃক্তি দ্বারা বুঝাঁন যাইতে পাঁরে, ততদূর বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিব। 
কিন্তু আমি বাহ বুঝিতে পারিনা তৎ সম্বন্ধে বলিব “শাস্্ এই কথা বলেন ৮ । 
অন্ধ বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের বিচার শক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; 
কার্যে করিয়! দেখি হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা! লিখিত আছে তাহ! সতা কিনা । 
জড় বিজ্ঞান শিথিতে হইলে যেমন প্রণালী-বদ্ধ হইয়া শিক্ষা কর, ঠিক সেইরূপ 
প্রণালী-বন্ধ হইয়া এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে গোপন 
করিবার কোন কথ নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাঁও নাই) ইভার মধ্যে যন্দুব 
সতা আছে তাহ! সকলের সমক্ষে রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করা! 
উচিত। কোন রূপে এ সকল গোপন করিবার চেষ্টা কৰিলে অনেক 
বিপদের উৎপত্তি হয়। 

আর অধিক বলিবার পুর্বে আমি মাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিৰ। 
এই সাংখ্য দর্শনের উপর রাজযোগ-বিদা। স্থাপিত । সাংখ্য দর্শনের মতে, 
বিষয়-ভ্ঞান, বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের জংযোগে হয়। চক্ষুরাদি, ইন্জিয় 
গণের নিকট, উহ] প্রেরণ করে । ইন্ত্রিয়গণ ঘনেরও মন নিশ্চয়াত্মিক1 বুদ্ধির 
নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্ম! উহ! গ্রহণ করেন; পুরুষ আবরার, 
যেষন বে সকল সোপান-পরুল্পবার় উহা আপিয়াছিল, ভাহাদের মধ্য দ্বিয়। 
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ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। এইরূপে, বিষয় গৃহীত হইয়। থাকে । পুরুষ 
বাতীত আর সকল গুলি জড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ যন্ত্র অপেক্ষ। সুক্দমতর 
ভূতে নির্িত। মন যে উগাদানে নির্মিত তাহ! ক্রমশঃ স্কলতর হুইলে তক্মা 
ত্রার উৎপত্তি হয়। উহ! মারও স্থংল হইলে পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি ছয়। 
সাংখ্যেব মনোবিজ্ঞানই এই। স্থৃতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে গ্রভেদ কেবল 
মাত্রার তারতম্য । একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হাতে যন্ত্র বিশেষ । 
উহাদ্বার আত্মা বাহা বিষয় গ্রহণ করিম থাকেন। মন সদ! পরিবর্তনশীল, 
একদিক হইতে অন্য দিকে দৌড়ায়, কখন সমুদায় ইন্ত্রিয় গুলিতে সংলগ্ন, 
কখন বা একটীতে সংলগ্র থাকে, আবার কখনও বা! কোন ইন্জ্রিয়েই লংলগ্ন 
থাকে না। মনে কর, আমি 'একটী ঘড়ির শব্ধ মনোযোগ করিয়া! শুনিতেছি; 
এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্দীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইবন1; 
ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মন যদি৪ শ্রবণেক্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু 
দর্শনেন্দ্িয়ে ছিলনা । এইরূপ, মন সমুদায় ইন্জ্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থকিতে 
পারে। মনের আবার অন্ত্দ্‌ষ্টির শক্তি মাছে, এই ক্ষমতা বলে মানুষ নিজ 
অস্করের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে । এই অস্তর্দ্‌ষ্টির শক্তি লাভ 
কর! যোর্গীর উদ্দেন্ত ; মনের সমুদায় শক্তিকে একত্র করিয়া, ও ভিতরের 
দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে 
বিশ্বাসের কোন কথ! নাই । ইহা! জ্ঞানী দিগেরও প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার কথ! । 
আধুনিক সঈরীরতন্ববিদ্‌ পণ্ডিতের! বলেন, চক্ষুতে প্রকৃত দর্শনের সাধন নহে, 
সযুদায় ন্দ্িয়ক ক্রিয়ার করণগুলি মন্তিক্ষেব অন্তর্গত স্বায়-কেন্দ্রে অবস্থিত। 
সমুদাঁয় উত্ত্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহারা আরও বলেন-_ 
মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্মিত, এই কেন্ত্র গুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্িত। 
সাংখোরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু একটু গ্রভেদ এই যে-- 
একটী ভৌনিকক বিষন্ন ও অপরটা আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত। 
তাহা হইলেও, উভয়ই এক কথা । আমাদিগকে ইহার অতীত রাজোর 
ানেষণ করিতে হইবে। 
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যোগী নিজ শরীরাভ্যন্তরে কি হইতেছে ন। হইতেছে তাহা জানিবার উপ- 
যেগী অবস্থা লাভ করিবায় ইচ্ছ৷ করেন। মানপিক প্রক্রিয়। সমুদ্বায়ের মানস- 
প্রত্যক্ষ আবগ্তক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয় ইন্দ্রিয়-গোচর ইইবা 
মাত্র যেজ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহা কিরূপে স্নার়,মার্গে শ্রমণ করে, মন কিরূপে 
উহাদ্দিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহার আবার নিশ্চয়াত্সিঞ। বুদ্ধিতে গমন 
করে, কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়। শিক্ষার কতকগুলি নিদ্দিষ্ট 
গ্রণালা আছে। যেকোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে 
উহার জন্ত প্রস্তত হইতে হয়, পরে এক নির্দিষ্ট প্রণালী অন্থনরণ করিতে 
হয়, তাহা না করিলে উহা শিক্ষা করিবার আর দ্বিতীর উপায় নাই; রাজ- 
যোগ শিক্ষাও তদ্রপ । 

আহার সর্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্তক , যাহাতে মন অতিশয় পবিত্র 
থাকে, সেই থাদ্যই ভোজন করিতে হুইবে। যদি কোন পশুশালায় গমন 
করা যায়, তাহ! হইলে আহারের সহিত জীবের কি সছন্ধ তাঁহ। স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায়। 

হস্তী অতি বুহত্কায় জন্ত, কিন্তু প্রকৃতি আবার শাস্ত , তুমি সিংহ 
ধা ব্যাদ্রের পি'জারার দিকে গমন কব,» দেখিতে পাইন্বে-_তাহারা 
ছট ফট করিতেছে । ইহাতে বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়া- 
নক পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া 
করিতেছে, তাহার সমুদায়গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, জামর! ইহা 
প্রতি দিনই দেখিতে পাই। যর্দি তুনি উপবান করিতে আরস্ত কর, 
তোমার শরীর ছুর্বল হইরা যাইবে, দৈহিক শক্তি গুলির ভ্রাস হইবে, কয়েক 
দিন পরে মানসিক শক্তি গুলিরও হাস হইবে। প্রথমতঃ, স্বৃতি শক্তি চলিয়! 
যাইবে, পরে এমন এক সময় আনিবে যখন তুমি চিস্ত। করিতেও সমর্থ হইবে 
না_-বিচার করা ত দুরের কথা। মেই জন্য সাধনের প্রথমা- 
বস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে সাধনে বিশেষ 
অগ্রর হইলে প্রবিষয়ে ততদূর সাবধান না হইলেও চলে। যতক্ষণ গাছ 
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ছোট থাকে, ততক্ষণ উহাকে বেড়া! বিয়া রাখিতে হুয়। তাহা না! হইলে পশুর! 
উহ খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু ড় হইলে আর বেড়ার প্রয়ো- 
জন হয় না, তথন উহা! সমুর্দায় অত্যাচার সহা করিতে সক্ষম হয়। 
যোগী-ব্ক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরত। উভরই পরি ঠাগ করিবেন, 
তাহার উপবান করা অথবা শরীরকে অন্তরূপে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। 
গীতাকার বলেন, ধিনি আপনাকে অনর্থক ক্রেশ দেন, তিনি কথনও যোগী 
হইতে পারেন না। 
“নাতাস্বতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকাস্ত মনশ্নতঃ 
ন চাতি স্বপ্রশীলস্য জাগ্রুতো নৈব টার্জ,ন ॥ 
যুক্তাহার বিহ্বারস্য যুক্তচে্উস] কর্মন্থ 
যুক্ত ন্বপ্রাববোধস্য ষোগোভবতি হ্ঃখহা ॥ 
গীত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬১৭ । 
উপবাস-শীল, অধিক জাগরণ-শীল, অধিক নিদ্রাল,ঃ অতিরিক্ত কর্মী, অথব! 
একেবারে নিষ্বর্্া, ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারঁটর ন!। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সাধনের 
ওনব্ধহ্ব ্লোজ্পান্ল £ 


রাজধোগ অষ্টাঙ্গ যুক্ত। ১ম-_-ধম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌধ্য), 
্রহ্ষচর্ধ্য, অপরিগ্রহ। ২ম-_নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, শ্বাধ্যার 
(অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ), ও ঈশ্বর গ্রণিবীন বা! ঈশ্বরে আগ্ম-সমর্পণ। ৩ম 
আপঙন অর্থাৎ বপিবার প্রণালী। ৪র্থ-প্রাণায়াম। ৫য--গ্রত্যাহার অর্থাৎ 
মনকে অত্তযু্বী কর! । ৬ঠঠ--ধারণা অর্থাৎ একাপ্রতা। ৭ম-ধ্যান। ৮ম-_ 
সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানান্তীত অবস্থা। আমর! দেখিতে পাই, যম ও নিয়ম, 
চরিত্র গঠনের সাধন। ইহাপ্দিগকে তিত্তি স্বরূপ না রাখিলে, কোনরূপ 
ষোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে ন। ধম ও নিষ্নম দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাহার 
লাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ত করেন। ইহাদিগের অভাবে 
সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়-মনোবাক্যে কার্থীরও প্রতি 
কখনও হিংসাচরণ করিবেন না। শুদ্ধ যে, মনুষ্যকে হিংপা না! করিলেই হুইল 
তাছ1 নহে, অনা প্রাণীর প্রতিও যেন হিংসা ন। থাকে ; দয়! কেবল মনুষ্য 
জাতিতে আবদ্ধ থাকিবে তাহ! নছে, উহ! ষেন আরও অগ্রসর হয়! লমুদায় 
অগৎকে আলিঙ্গন করে। 

বম ও নিয়ম সাধনের পর, আমনের কথা উল্লিধিত আছে । এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য-_-আসন অভ্যাসের উদ্দেশ কি? যতদিন না খুব উচ্চাবন্থা লাভ হয়, 
ততদিন নির়মিতর্ূপে সাধন করিতে হইবে । এই সাধনে শারীরিক ও মানসিক 
উভ্ভয় প্রকার প্রক্রিয়ার আবশ্তাক ; স্থতরা" দীর্ঘকাল একভাবে বলিষ্কা 
থাকিতে পারা যায়, এমন একটী আসন অভ্যাসের আবশ্ুক। যাহার বে 
জ্জাসনে বসিলে সুবিধা হয় তাহার সেই আসন করিয়া বস কর্তৃবা ) একজনের 

৮ 
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পক্ষে একভাবে বপিয়' ধ্যান করা মহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরুরর পক্ষে হয়ত 
তাহা অতি কঠিন বোধ হইবে । আমর! পরে দেখিতে পাইব নে, যোৌগ-সাধন- 
কালে শরীরের ভিভর নান প্রকার কার্ধয হইতে থাকিবে । ম্নাধুর ভিতর যে 
যে শক্তি-"বাহ দিধানিশি চলিতেছে, তাহাধিগের গতি ফিরাইয়। দিয়! তাহাঁ- 
দিগকে নৃতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে নৃতন প্রকার 
কম্পন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে । সমুায় শরীরটা ধেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। 
এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের শভ্যন্তরে হইবে) সুতরাং, আলন জন্ন্ধে 
এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্তক--ঠিক সোজা 
হহয় বাঁসতে হইব, আর বক্ষঃদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাবিতে হইবে-- 
দেহের সমুদায় ভারটা যেন পঞ্জর গুপির উপর পড়ে । বক্ষঃ দেশ এদি নীচের 
দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ উচ্চতন্ব চিন্তা কর সম্ভব নয়, 
তাহা তুমি সহজেই দেখিতে পাইবে । বাজ-যোগের এই ভাগটা হঠ-যোগের 
সহিত অনেক মেলে । হঠ যোগ কেবল স্থ,ল-দেহ লইয়।ই বাস্ত। ইহার উদ্দেশ 
কেবল স্থল দেহকে সখল করা। হঠ-যোগ-সন্থন্ধে এখানে কিছু ঝলিবার 
গ্রয়োঞ্জন নাই, কারণ ইহার ক্রিয়া গলি অত কঠিন । ইহা একদিনে শিক্ষ 
করিবার ও'যো নাই । আর উহ দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। এই 
সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই ডেলদার্ট ও অন্যানা ব্যাক়ামাচার্ধগণের গ্রস্থে 
দেখিতে পাওয়া, যায়। উশাহারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখিবার ব্যবস্থ! 
করিকাছেন,। কিন্ত হঠ-যোগের ন্যায় উহারও উদ্দেশ্ত--দৈহিক, আধ্যাত্মিক 
উন্নতি নহে। শরীরের এমন কোন পেশা নাই, যাহা হঠয্যেগী নিজ বশে 
আনিতে না পারেন; হৃদয় যন্ত্র তাহার ইচ্গমতে বদ্ধ অথব। চালিত হইতে 
পারে শরীরের সমুদায় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন । 
যানুষ কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারেন, ইহাই হঠ যোগের একমাত্র 
উদ্ধেন্ত ১ কিসে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, ইহাই হঠ-যোগীদিগের একমাত্র লক্ষা ১ 
আমার যেন পীড়া না হয়, হঠ-যোগীর এই দৃঢ় সংকল্প) এই দৃঢ় নংকল্প জন্য 
তাহার গীড়াও হয় না) তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারেন) শতবর্ষ জীবিত 


২য় অঃ] সাধনের প্রথম সোপান । ১৯ 
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থাক! তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথ।। ১৫০ বত্মর বয়স হইয়া গেলেও 
দেখিবে ঠিনি পুর্ণ ঘুবা ও সতেজ রহিয়াছেন, তাহার একটি কেশও শুভ্র হয় 
নাই। কিন্তু ইহার ফল এই পধ্যন্তই। খটবৃক্ষও কখন কখন ৫০০* বৎসর 
জীবিত থাকে, কিন্তু ভহা যে্টরব্ক্ষ সেই বটবৃক্ষই থাকে । তিনিও ন! হয় 
তদ্রপ দীর্ঘজীবী হইলেন, তাহাতে কি ফল? তিনি না হয় খুখ সুস্থ-কায় 
জীব এই মাত্র । হঠ-যোগীদের ছুই একটী সাধারণ উপদেশ বড় 
উপকারী) শিরঃ-পীড়া হইলেঃ শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিক দিয়! 
শীতল জল পান করিবে, তাহা হইলে সমস্ত দিনই তোমার মস্তিষ্ক 
অতিশয় শীতল থাকিবে, তোমার কথনই সঙ্দি লাগিবে না নাসিক! 
দিয়া জলপান কর! কিছু কঠিন নয়, অতি সহজ। নাসিক জলের (ভিতর 
ডুবহিয়া, গপার ভিতর জল টানিতে থাক; ক্রমশঃ জল আপনা আপনি 
ভিতরে যাইবে । 

আনন পিদ্ধ হইলে, কোন (কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ী-শুদ্ধি করিতে হয়। 
অনেকে, রাজযোগে রগ্অন্তর্গত নহে বলিয়!, ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন 
ন1। কিন্তু যখন শঙ্করাচাধ্যের ন্যায় ভাষ্যকার ইহার বিধান দিয়াছেন, 
তখন আমারও ইহার উল্লেখ করা উচিত বলিয়! বোধ করি! অঞ্টমি শ্বেতা- 
শ্বতর উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধত করিব. 
“প্রাণায়াম দ্বারা যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্গে স্থির হয়। 
এই জন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে । প্রথমে নাড়ী শুদ্ধি 


পাপা পা শাপপপশাপিশাপাাপপািী 





* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শঙ্কব-্ভাষা ।--- 

প্রণায়াম-ক্ষয়িত-মনোমলন্য চিত্তং ব্রক্মণি স্থিত ভবতীতি প্রাণায়ামে। নির্দিশাতে । 
প্রথমং নাড়ী-শোধনং কর্তব্যং। তহঃ প্রাণায়ামেছ ধিকাবঃ | দক্ষিণ-নানা পুটমঙ্কুলাবষ্টভ্য 
বানেন বার়,ং পুবয়েদ্‌ থাশক্তি। ভতোনন্তরমু$সজৈব দক্ষিশেন পুটেন লমুখমজেও। 
অধ্যমপ ধারয়েং। পুর্নদক্ষিণেন পুরয়িত্বী সব্যেন সমুখসজে২ ঘথাশক্তি। ত্রিপঞ্চ- 
কৃত্তোবৈবমভ্যনতঃ নবনলচতুই্য়মপর্রাত্রে মধ্যাহ্ে। পুর্ববাত্রেরীরাত্রে চ পক্ষান্মাসা দ্বি- 
গুদ্ধির্ভবতি | 

শবে, উ, ২ অ, ৮ শ্বো, শঃ ত্বান্া। 


ও রাজযোগ | 
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করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম কথ্ধিবার শক্তি আইনে । বৃগ্ধা্্টের খারা 
দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া বাম নাপিকার হারা ষাশক্তি বায়ু'গ্রহণ করিতে 
হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সমগ্প বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসিক] বন্ধ করিয়া 
দক্ষিণ নাসিক দ্বারা বায়, রেচন করিতে হইবে | পুনরায় দক্ষিণ নাস! ছার! বাস 
গ্রহণ করিয়। ঘথাশক্তি বাম নালিক দ্বার বায়ু রেচন কর। অহোরাত্রে চারিবার 
অর্থাৎ উৎী, মধ্যাহ্ক, সায়াহ্ধ ও নিশীথ এই চারি সময়ে, পূর্বোক্ত ক্রিয়া 
তিনবার অথব। পাচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে 
নাড়ী শুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণাধামে অধিকার হইবে ।৮ 

সর্বদা অভ্যাস আবশ্যক | তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বসির 
আমার কথা শুনিতে পার, কিন্ত অত্াস না করিলে তুমি এক বিন্দুও উন্নতি 
ফরিতে পারিবে না। সমুদায়ই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ অন্ু- 
ভূতি না হইলে এসকল তত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে 
হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেকগুপি ঝিদ্প 
আছে। ১ম, ব্যাধিগ্রন্ত দেহ শরীর শ্ৃস্থ না থাকিঞ্পে সাধনের ব্যতিক্রম 
হইবে, এই জন্যই শরীরকে সুস্থ রাখা আবশ্যক । কিরূপ পানাহার 
করিয়া, কিন্ধপে জীবন-যাপন করিব, এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোষোগ 
রাথা আবশাক। মনে ভাবিতে হইবে শরীর ষবল হউক । ইহাকে 
01১71862%0. 80906 বলে *। শরীরের জন্য আর কিছু করিবার আব- 
শ্যক নাই॥। আমাদের ইহা কথনও বিস্বৃত হুওষ়ী উচিত নয় যে, সুস্থ 
দেহ, মুক্তি লাভের_-যাহ! আমাদের চরম লক্ষ্য তাহার-_-একটী সহায় মাত্র । 


ক 01771801805019108--এক গ্রকার মত বিশেষ । ইহ] মিসেস ঝুড়ি সাধক এক আঁমে- 
রিকান মহিলা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়! ইহার মতে জড় বলিয়া বাণ্তবিক কোন পধার্থ 
নাই, উহ? কেবল আমাদের মনের জমমাত্র। বিশ্বাস করিবে-_-আমাদের কোন রোগ বাই, 
তাহা হইলে আমরা তত্ক্ষণাৎ রোগ-মুক্ত হইব । ইহার 01১71861970 5086:599 লাম হইবার 
কারণ এই ঘে, এই মতাঁবলন্বীরা বলেন “আমরা খাটের প্রকৃত পদান্সরণ করিতেছি । 
থ৭ষ্ট ঘে সকল অদ্ভূত ক্রিয়া! করিয়াছিলেন, আধরাঁও ভাহাতে লমর্থ. ও সর্ব প্রকারে 
£দাষ-শূনা জীবন-যাপন কব! আমাদেন উদ্দেশ্য । 
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যদি প্বান্ছটই আমাদের চরম লক্ষ হইত তাহা! হইলে ত আমরা পণুতুল্য 
হইতাম । পণ্ডর! শ্রারই আনুস্থ হয় না। 

দ্বিতীয় বিশ্ব-_সন্দেহ ) আমর! যাহ! দেখিতে পাই ন!, সে সকল বিষয়ে 
সন্দিপ্ধ হইপ1 থাকি | মানুষ বতই চেষ্টা করুক নাকেন, কেবল কথার উপর 
নির্ভর করির়! সে কখনই খাকিতে পারে না; এই কারণে যোগ শাস্ত্রোক্ত 
বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ মন্দেহ খুব ভাল লোকে" 
রও দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্ত সাধন করিতে আব্স্ত করিলে অত্তি 
অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও 
তখন সাধন বিষয়ে তোমার উৎসাহ বর্ধিত হইবে । প্যোগ শান্তর 
সতাতা-সম্বন্ধে বদি খুব সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাতেই সমুদায় 
যোগ-শাস্ত্বের উপর বিশ্বাস হইবে । আরও ক্ছি দিন সাধন করিলে 
দেখিতে পাইবে যে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সে 
গুলি তোমার নিষ্ষট ছবির আকারে আসিবে ; হয় ত অতি দূরে কোন শব্ধ 
ব1] কথা বার্তী হইক্কেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই উহ 
শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ সকল ব্যাপার অতি অন্ধ অল্পই দেখিতে 
পাইবে | কিন্তু তাহাঁতেই তোমার বিশ্বাস, বল, ও আশা বাড়ি । মনে 
কর, যেন তুমি নাপিকাগ্রে চিত্ব সংবম করিলে, তাঞাতে অল্প দিনের 
মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে, তাহাতেই তুমি বুঝিতে 
পাতিবে যে; আমাদের মন কথন কখন বস্তুর বস্তা দংস্পশে, না আমি" 
রাও তাহা অনুভব করিতে পাররে। কিন্ত এইটা আমদের সর্বদ! স্বরণ 
রাখা আবশ্যক যে, এই কল সিদ্ধির আর স্বওত্্র কোন মূল্য নাই ? উ্া 
আমাদের প্ররৃত উদ্দেশ্য সাধনের কিঞ্চিৎ সায় মীর । আমাদিগকে 
আরও স্মরণ বাঁধিতে হইবে যে, খই সকল সাধনের এক মাত্র লক্ষ্য _.. 
একমাত্র উদ্দেশ্য--“আঘ্মার মুক্ত । প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ রূপে আপনার 
অধীন করাই আমাদের একযাত্র লক্ষ্য, ইহা ব্যতীত কমার কিছুই 
আমাদেদ প্রঠত লঙ্গ্য হইতে পারে না। সামান্য সিদ্ধ্যাদিতে সন্ত 
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থাকপে চলিবে না। আমরাই প্রক্কৃতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রকৃতিকে 
আমাদের উপর প্রনুত্ব করিতে দিব না! শবীর বা মন কিছুই ধেন 
আমাদিগেব উপর প্ররভৃত্ব কবিতে না পাবে; আব ইহাও আমাদের 
বিস্থত হওয়া উচিত নয় যে-শবীর আমার+- “আমি বীরের নহি? | 

এক দেবতা ও এক অন্ুুর উভয়েই এক মহাপুরুষেব নিকট আত্ম- 
জিজ্ঞান্থ হইয়া গিয়ছিল। ভাহার। দেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন 
বাস করিয়া শিক্ষা করিল। কিছু দিন পবে মহাপুকষ তাহাদিগকে 
বলিলেন “তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ তাহাই তৃমি”। তাহার! 
ভাবিল তবে দেহই 'আম্মা"। তখন তাহার] উভয়েই আমাদের যাহ! 
পাইবার তাহা পাইয়াছি” মনে করিয়া সন্ত চিত্তে স্বস্বস্থানে প্রস্থান 
করিল। তাহার! যাইয়। আাপন আপন স্বজনের নিকট বলিল গ্যাহা শিক্ষা? 
করিবার তাহা সম্দায়ই শিক্ষা করিয়। আসিয়াছি, এক্ষণে আইস, ভোজন 
পান ও আনন্দে উন্মত্ত হই--আমরাই দেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন 
পদার্থ নাই” । সেই অন্থরের স্বভাব অজ্ঞান-মেঘারৃত ছিঠ* স্থতরাং সে আর 
এ বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। আপনাকে ঈশ্বর ভাঁবিয়! 
সম্পূর্ণ সন্ত হইল) নে "আত্মা শব্দে দেহকে বুঝিল। কিন্তু দেবতাটীর, 
স্বভাব অপেক্ষাকত পবির ছিল, তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিপেন যে, 
“আমি অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও স্বচ্ছ 
রাখা ও সুন্দর বননাদি পরিধান কর! ও সর্ধ প্রকার দৈহিক স্ুথ সম্তোগ 
কবাই কর্তব্য। কিন্ত, কিছুদিন যাইতে না যাইতে কাহার প্রতীতি 
হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ ইহা নহে যে,বেহই আত্মা, দেহ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট গ্রত্যাবৃত্ত হঈয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন “গুবো ! আপনার বাক্যের তাৎপর্য কি এই যে, 'শীরই আত্মা ?, 
কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সকল শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিতেছি, 
যার ত ধ্বংস নাই ।৮ আচার্য্য বলিলেন “তুমি স্বয়ং এ বিষয় নির্ণয় 
ফর; তুমিই তাহাই” । তখন শিষা ভাবিদলন যে, শরীরের ভিতর ষে প্রাণ 
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রহিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ করিরাই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়া 
থ[কিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্বই দেখিতে পাইলেন ঘষে ভোজন করিলে প্রাণ 
সতেজ থাকে, উপবাপ করিলে প্রাণ ছুরধ্ধল হইয়! পড়ে । তখন তিনি পুম- 
রায় গুরুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন-“গুরো, আপনি কি শ্রাণকে 
আতা! বলিয়াছেন? গুরু খলিলেন “ম্বয়ং ইহা নির্ণয় কর) তুমিই তাহাই” | 
দেই অধ্যবপায়শীল শিষ্য পুনর্বার গুরুব নিকট হুইতে আঁপিয়? ভাবিলেন 
--তবে মনই "মাত্মা” হইবে । কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারলেন যে, মনোবু্তি 
নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবাধ কখন বাঁ অসত্বৃ্তি উঠিতেছে; মন 
এত পরিবর্তনশীল দে, উহ! কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি 
পুনরায় গুরুর নিকট যাইয়। বলিলেন “মন--আত্মা, আমার ত উহ! বোধ হয় 
না) আপনি কি ইহাই উপদেশ করিম্লাছেন ?” গুরু বপিলেন 'না। তুমিই 
তাহাই। তুমি নিজেই উহা! নির্যয় কর” । এইবার সেই দেব-পুঙজব আর 
একবার ফিরিয়া গেলেন; তখন তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে “আমি সমস্ত 
মনোবৃত্ির অতীত আগ! / আমিই এক ? আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে 
তরবারি ছেদ কবিতে পারে না? অগ্রি দাহ করিতে পারে না, বার, শুক করিতে 
পারে না, লও গলাইতে পারে না, আমি অনাদি» জন্ম রহিত, অচল, অস্পর্শ, 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ | আত্মা” শরীর বা মন নহে; আত্মা এ সকলেরই 
অতীত । এইরূপে দেবতার জ্ঞানোদয় হইল, ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে তৃঙ্গজ 
হইলেন। . অন্তর বেচারার কিন্তু সতা-লাভ হইল নী, কাবণ তাহার দেছে 
অত্ন্ত আসক্তি ছিল। 

এই জগতে অনেক অস্থর-প্রকৃতিব লোক আছেন ) কিন্ত, দেবত! যে 
একেবারেই নাই তাহাও নয়। যদ্দি কেহ বলেন যে “আইস তোমাদিগকে 
এঘন এক। বিদ্যা শিখ।ইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয-স্থথ অনন্ত গুণে 
বর্দতি হইবে”। তাহা হইলে অগণ্য লোক তাহাব নিকট ছুটিয়া যাইবে। 
কিন্ত যদি কেহ বলেন “আইন তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ পরমাতআ্মার 
বিষয় শিখাইব,, তবে কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ করে না। উচ্চ তত্ব 





২৪ বাজযোগ। 
শুধু ধারণ! করিবার শক্কি খুব সাধান্য পরিমাণেও অভি গর €লোকেই 
দেখিতে পাওয়। যার; সত্য লাভের জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা 
আরও বিরল। কিন্তু আবার নংসারে এমন কতকগুলি মহাপুরুষ আছেন, 
ধাছাদের ইহ। নিশ্টর্ন ধাঁরণ। যে, শগীর সহজ বর্ষই থাকুক ষ1 লক্ষ বর্ষই 
থাকুক, চরমে সেই এক গতি । যে নকল শাক্তর বলে দেহ বিধত রহিয়াছে, 
তাহার! অপন্থত হইলে দেঁহ থাকিবে না । কেন লোকেই এক মুহূর্তের জন্যও 
শরীরের পরিবর্তন নিবারণ করিতে সক্ষম ছয় না| “শরীর আর কি ? উদ্া 
কতকগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল পরমাণু সমষ্টিনাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ব 
সহজেই বোধগম্য হইতে পারে । তোমার সম্মুখে এই নদীতে জল রাশি দেখি. 
তেছ) এ দেখ__মুহ,র্ভের মধ্যে উহ! চলিক্না গেল ও আর এক জলরাশি আসিল । 
শরীত্বও সেইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল । শরীর এইরূপ পরিবর্তনশীল 
হইলেও উহাকে সুঙ্থ ও বলি রাখা আব্প্যক; কারণ ইছণর সহায়তাতেই 
আখাদিগ্বকে জানলাত করিতে হুইবে। তাহা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। 

সর্ব প্রকার শরীরের মধো মানবদেহুই শ্রেষ্ঠতম ? মাঞ্ুষই শ্রেষ্ঠতম জীব? 
গাঝুষ সর্বপ্রকার নিকষ প্রাণী হইতে-এমন কি দেবাদি হইতে ও---শ্র্ঠ | 
মাদব হইতে শ্রেকঠতয় জীর আর নাই। দেবতাদিগকেও জ্ঞানলাতের জন্ত 
গান্ব দেহ ধারণ করিতে হয়। একনাত্র মাগ্ষই ভ্ঞানলাভের অধিকারী, 
দেবতারাও এ বিষয়ে বঞ্চিত । স্বিছদি ও মুসলমানদিগের মতে, ঈশ্বর, দেবতা 
ও অন্তান্য সমুদয় সৃষ্টির পর যনুষ্য স্থষ্টি করিয়া, দেবতাদিগকে গিয়া মন্ষ্যকে 
প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন; ইত্রিশ ব্যতীত সকলেই তাহা করিস্জা- 
ছিল, এই জন্যই ঈশ্বর তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন । তাহাতে সে সরতান- 
রূপে পরিণত হয়। উক্ত রূপকের অভ্যন্তরে এই মহৎ সত্য নিহিত 
আছে যে, জগতে মানব-জন্মই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ জন্ম । পশ্বাদি তিক সৃষ্টি তমঃ- 
প্রধান। পশুর কোন উচ্চ-তত্ব ধারণা করিতে পরে ন।। দেবগণও মন্তুষ্য- 
জনা না লইফগা যুক্তি লাভ করিতে পারে ন1। দেখ, মানুষের আত্মোক্সতির 
পক্ষে ধিক অর্থও অন্কৃকুল মছে, আবার” একেবারে অতিশয় নিঃস্ব হইলেও 
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উন্নতি সুদূর-পরাহত হয়। জগতে যত মহাত্মা! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী হুইতে। মদ্যবিত্তদিগের ভিতরে সব বিরোধী শক্তিগুলির 
সমন্বয় আছে। 

এক্ষণে প্ররুত প্রস্তাবের অনুসরণ কর। যাউক ।--আমাদিগকে এক্ষণে 
প্রাায়ামের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে । দেখ! যাউক, চিত্ত-বৃত্তি 
নিরোধের সহিত প্রাণায়ামের কি সম্বন্ধ । শ্বাস-প্রশ্বাস যেন দেহ-যন্ত্রের গতি 
নিয়ামক মূল ন্ত্র ( র7-দ71১69])। একটা বৃহৎ এঞ্জিনের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখিতে পাইবে যে, একটী বৃহত্চত্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রেরগতি ক্রমশঃ 
হুশ্াৎ ুক্ষমতর যন্ত্রে স্শারিত হয়। এইরূপে, সেই এঞ্জিনের অতি সুক্মতম 
যন্ত্রগুলি পর্য্যস্তও গতি শীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বান দেই গতি-নিয়ামক চক্র 
( ঘড-৬1,56] )। উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে ষে কোন প্রকার শক্তি 
আৰশ্যক, তাহাই যোগাইতেছে* ও শ্রী শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে। 

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে রাজার অপ্রিয়পাত্র 
হওয়ায়, রাজ। তাহাকে একটী অতি উচ্চ ছুর্গের উচ্চতম গ্রদেশে বন্ধ করিয়া 
রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল) মন্ত্রীও 
সেই স্থানে বদ্ধ হইয় মৃতু!র জন্য অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । মন্ত্রীর এক 
পতিবতা ভা্যা ছিল, তিনি রজনীযোগে সেই ছুর্গের সমীপে আসিয়! 
ছুর্গ-শীর্ষ-স্থিত পতিকে কহিলেন, “আমি কি উপায়ে আপনার যুক্তি-সাধন 
করিব, বপিয়া দিন” । মন্ত্রী কহিলেন, “আগামী রাত্রিতে একটা লম্বা কাছি. 
একগাছি শক্ত দড়ি, এক বাগ্ডিল হত ও খানিকটা শুল্ক রেশমের সুতা, 
একট! গুব7র পোকা ও খানিকটা! মধু আনিও।” তীহ্ার সহধর্মিণী পতি 
এই কথ শুনিয়। অতিশয় বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন । যাহা হউক, তিনি পতির আঁজ্ঞা- 
মুসারে প্রার্থিত সমুদয় দ্রব্যগুলি আঁনয়ন করিগেন। মন্ত্রী তাহাকে রেশমের- 
স্ুত্রটা দৃঢ় ভাবে গুবংরে পোকাটাতে সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহার শর্গে এক- 
বিন্দু মধু মাখাইয়। দিয়! ও উহার মন্তক উপরে রাখিয়। উহাকে ছুর্গ প্রাচীরে 
ছাঁড়ির়। দিতে বলিলেন । পতিব্রত' সমুদয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন । তখন 
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সেই কীট তাহার দ্রীর্ঘ পথ-যাত্রা আরস্ত করিল। সম্মখে মধুর ক্মাপ্রাণ পাইয় 
সে মধু-লোভে আআন্তে আস্তে অগ্রনর হইতে লাগিল, এইরূপে সে হর্গের 
শীর্ষদেশে উপনীত হইল মন্ত্রী উহাকে ধরিলেন ও তৎ্সঙ্গে রেশম- 
শুত্রটীও ধরিলেন, তং্পরে শ্তাহার জ্ীকে রেশম-স্থত্রের অপরাংশ এ 
ঘে আঃ এক বাগিল অপেক্ষারুত শক্ত সত ছিল. তাহাতে সংযোগ করিতে 
আদেশ দিলেন । পরে উহাঁও তাহার হস্তগত হইলে প্র উপায়েই তিনি দড়ি 
ও অবশেষে মোট! কাছিটাও পাইলেন। এখন আর বড় কিছু কঠিন কার্ধ্য 
অবশিষ্ট রহিল না) মন্ত্রী এ রজ্জুর সাহায্যে ছুর্গ হইতে অবতরণ করিয়? 
পলায়ন করিলেন। আম'দের দেহে শ্বাস-প্রশ্াসের গতি যেন রেশম-হ্জ- 
্ববূপ। উহাকে ধারণ বা সংযম করিতে পারিলেই সায়বায়-শক্তি প্রবাহ-স্বূপ 
61)68০58 01986 ) স্তার বাণ্ডিল, তত্পরে মনোবৃত্তিরূপ দড়ি* ও 
পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পার? ঘাক্প, প্রাণকে জয় করিতে পারলেই 
মুক্তি লাভ হইয়া খাকে। 

আমরা স্বশ্ব শরীর সম্বন্ধে অতিশয় অজ্ঞ; কিছু "জানাও সস্তব বপিয়। 
বোধ হয় না। আমাদের সাধ্য এই পধ্যস্ত যে আমর মৃত-দেহ-ববচ্ছেদ 
করিয়া উঞ্নার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার 
জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিত পারেন, 
কিন্তু উহার সহিত আমার্দের নিজ শরীরের কোন সংশ্রব নাই। আমরা নিজ 
শরীরের বিষয় খুব অন্লই জানি; ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, আমর! 
মনকে তত দূর একাগ্র করিতে পারি না, যাহাতে আমর! শরীরাভ্য- 
স্তরস্থ অতি সুক্ষ সুচ্গু গতিগুপিকে ধরিতে পাবি। মন যখন বাহা বিষয়কে 
পরিত্যাগ করিয়। দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, ও অতি সুক্জীবস্থ। লাত করে, 
তখনই আমর এ গতিগুগিকে জানিতে পারি। এইরূপ সুক্ষ!নুভৃতি-সম্পন্ন 
হইতে হইলে প্রথমে স্থল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে । দেখিতে হইবে, 
সমুদয় শরীর-যন্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহ যে প্রাপ, তাহাতে কোন 
লন্দেহ নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসই এ প্রাণ-শক্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপ 
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এখন শ্বাস প্রশ্বামের সহিত ধীরে ধীরে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। 
তাহাতেই আমর! দেহাত্যন্তরস্থ ুক্মানুহুক্ষ শক্তিগুলি নহ্বন্ধে জানিতে পারিৰ ; 
্গানিতে পারিব যে, শ্লারবীয় শক্তি-প্রবাহগুলি কেমন শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ 
করিতেছে । আর যখনই আমর? উহাদ্দিগকে মনে মনে অনুভব করিতে 
পারিব, তখনই উল্তার1--ও ততসঙ্ষে দেহও-_-আমাদের আয়ত্ত হইবে। 
মনও এই দকল স্নায়বীন় শক্তি-প্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, সুতরাং 
উহাদ্িগকে জদ্ন করিতে পারিলেই মন এবং শরীরও আমাদের অধীন 
হুইয়? পড়ে; উহার! আমাদের দাস শ্বরূপ হুহয়! পড়ে। জ্ঞানই শক্তি। 
এই শক্তি লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য; সুতরাং শরীর ও তন্মধ্যন্থ 
স্নসু-মগুলীর অভ্যন্তরে যে শক্তি-প্রবাহ সর্ধদা সঞ্চালিত হইতেছে, তাহা- 
দিগের সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ বিশেষ আবশ্যক । স্থতরাং আমাদিগকে প্রাণ! 
যাম হইতেই প্রথম আরম্ভ কদ্িতে হইবে । এই প্রাণাক়াম-তত্বটার সধি- 
শেষ আলোচন। অতি দীর্ঘ সম? সাপেক্ষ, ইহা সম্পূর্ণদ্ূপে বুঝাইতে হইলে 
অনেক দিন লাগিবে আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলো. 
চনী করিব। 

আমর! ক্রমে বুঝিতে পারিব যে প্রীণায়াম সাধনে, যে সকল ক্রিয়া 
করা হয়, তাহাদের হেতু কি, আর প্রত্যেক ক্রিয়ার দেহাত্যন্তরে কোন্‌ 
প্রকার শক্তির প্রবাহ হইতে থাকে । ক্রমশঃ এই সমুদা়ই আমাদের 
বোধগথ্য হইবে । কিন্তু ইহাতে নিরন্তর সাধনের আরশ্যক। সাধনের 
দ্বারাই আমার কমার সত্যতার প্রমাণ পাওয়! ধাইবে আমি এ 
বিষয়ে যতই যুক্তি প্রন্নোগ করিন। কেন, কিছুই তোমাদের উপাদেয় 
বোধ হইবে না, যত দিন না নিজে প্রত্যক্ষ করিবে । যখন দেহের 
অভ্যন্তরে এই সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই 
সমুদয় সংশয় চলিয়া! যাইবে) কিন্তু ইচা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ 
কঠোর অভ্যাসের আবশ্যক । অন্ততঃ, প্রত্যহ হইবার করিয়! অভ্যান করিবে) 
গর এ অভ্যাস করিবার উপধুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ । যখন রজ- 
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নীর অবলান হইয়! দিবার প্রকাশ হয়ঃ ও যখন দিবাধপান হইয়! রাত্রি 
উপস্থিত হর, এই ছুই সময়ে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শাস্ত ভাব ধারণ করে। 
খুব প্রত্যুষ ও গোধুলি, এই ছুইটী সময় মনঃ-স্থৈধ্যের অস্ৃকুল। এই ছুই 
সময় শরীর যেন কতকটা! শান্ত ভাবাপর হয়। এই তুই সময়ে সাধন করিলে 
প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকটা সহাক্নতা করিবে, সুতরাং এ দুই সময়েই সাধন 
করা আবশ্যক । সাধন! সমাপ্ত না হইলে ভোঁজন করবেনা, এইরূপ 
নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিপেই ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আলস্য 
নাশ করিয়া দিবে। স্নান-পুজা ও সাঁধন সমাপ্ত না হওয়া পধ্যন্ত আহার 
অকর্তবা, ভারতবর্ষে বালকের এইকূপই শিক্ষা পায় সমন্ষে ইহা 
তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হুইস্সা যায়। তাহাদের যতক্ষণ না, স্সান-পুজ। 
ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহার! ক্ষুধার্ত হয় না। 

তোমাদের মধ্যে যাহার! সক্ষম, তাহারা*সাধনের জনা একটী স্বতন্ত্র গৃহ 
রাখিতে পারিঙে ভাল হয়। এই গৃহ শয়নার্থ ব্যবহার করিওনা, ইহাকে 
পবিত্র রাখিতে হইবে । ম্নানন| করিয়া, ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়! এ গৃহে 
প্রবেশ করিগন1। এ গৃহে সর্বদ। পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্র সকল রাখিৰে॥ 
যোগীর পক্ষে উহাদের সন্নিকটে থাক বড় উত্তম। প্রথতে ও সায়াহ্ে তথায় ধূপ, 
ধুনাদি প্রজ্বলিত করিবে । এ গৃছে কোন প্রকার কলহ, ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা 
যেন না হয়। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই 
এ গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে । এইরূপ করিলে শীত্ই সেই গৃহটা সত্বগুণে 
পূর্ণ হইবে এমন কি যখন কোন প্রকার ছুঃখ অথবা সংশয় আসিবে, মন 
চঞ্চল হইবে, তখন কেবল এ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শাস্তি 
আমিবে। মন্দির, গির্জ। প্রন্থৃতি করিবাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল। এখনও 
নেক মন্দির ও গির্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত অধিকাংশ স্থলে, 
লোকে ইহার উদ্দেশ্য পর্য্যস্তও বিস্বত হইয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র কম্পন 
(3:1০) রক্ষা করিলে সেই স্থানটী পবিত্র জ্যোতিতে পুর্ণ হইয়া থাকে । 
যাহার। এইরূপ ন্বতন্থ গৃহের ব্যবস্থী। কঞ্জিতে না পারে, তাহারা যেখানে 
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ইচ্ছা বপিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন 
কর। জগতে পবির চিন্তার একটী শ্রোত চালাইয়! দাও । মনে মনে বল, 
জগতে সকলেই সুখী হউন, সকলেই শান্তি লাত করুন, মকলেই আনন লাভ 
করুন; এরূপে পুর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিমে পবিভ্রটিস্তা-প্রবাহ সঞ্চালিত কর। 
এইরূপ যতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাল বোধ করিবে । পরিশেষে 
দেখিতে পাইবে যে, অপর সাঁধারণে সুস্থ হউন, এই ভাবনাই স্বাস্থ্য 
লাভের সহজ উপায় । অপর সকলে সুখী হউন; এইকপ চিন্তাই নিজেকে 
সুখী করিবার সহজ উপায়। তষ্পরে ধীাহার। ঈথরে বিশ্বাস করেন, তীহার। 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। করিবেন; অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য প্রার্থনা! করিবে 
না, জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য-তব্বোন্মেষের জন্য প্রার্থন। করিবে । ইহা ব্যতীত আর 
সমুর্দয় প্রার্থনাই ন্বার্থমিশ্রিত। তৎপরে ভারবিতে হইবে, আমার দেহ বজনৎ 
দৃঢ়, সবল ও সুষ্থ। এই দেহই আমার মুক্তির একমাত্র সহায়। ইহ! বজ্র 
ন্যায় দৃট়ীভূত চিন্তা করিবে । যনে মনে চিস্তাকর, এই শরীরের সাহায্যেই 
আমি এই জীবন-সমুদ্রৎউত্তীর্ণ হইব | যে ছূর্বল সে কখনও মুক্তি-লাভ করিতে 
পারে ন।। সমুদয় ছূর্বগত! পরিত্যাগ কর। দেহকে বল, তুমি স্থৃবলিষ্ঠ। 
মনকে বল, তুমিও অনস্ত-শক্তিধর; এবং নিজের উপরে খুব বিশ্বাস ও 
ভরদ1 রাখ । 


তভীয় অধ্যায় । 


ওলী ॥ 


অনেকেই বিবেচনা করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বসের €কোন ক্রিয়াবিশেষ, 
বাস্তবিক তাহ? নহে । প্ররুত পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি 
'অল্পই সন্বন্ধ। প্রন্কত প্রাণায়াম সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেক- 
গুলি বিডিন্ন উপায় আছে। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধো একটী উপায়মাত্র। 
প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম । ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমুদাম় জগৎ 
দু) পদার্থে নির্িত। তাহাদের মধ্যে একটীর না আকাশ । এই আঞাশ 
একটী সর্বব্যাপী সর্বাহুহ্যত সতী যেকোন বস্তর আকার আছে, যে কো'ন 
বস্ত অন্যান্য বস্তর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
এরই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্চের রূপ ধারণ করে, 
ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়) এই আকাশই স্ুর্ধ্য, পৃথিবী, তারা॥ ধূম- 
কেতু প্রতুতিরূপে পরিণত হয় । সর্ধ প্রাণীর শরীর-_পশু-শরীর, উদ্ভিদ প্রভৃতি 
যে সকলরূপ আমর! দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তু আমর! ইন্দ্রিয়-দঘবার। অন্কুভব 
করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন বস্ত আছে, সমুদায়ই আকাশ হইতে 
উৎপন্ন। «এই আকাশকে ইন্জ্রিয়ের ছার! উপলব্ধি করিবাঁর উপায় নাই, ইহা 
এত সুল্ক যে ইহ! সাধারণ অনুভূতির অতীত । যখন ইহা স্কুল হইয়া কোন 
আরুতি ধারণ করে, আমর! তখনই ইহাকে অন্থভব করিতে পারি ৷ সৃষ্টির 
আদিতে একমাত্র আকাশই থাকেন। আবার কল্পাস্তে সমুদায় কঠিন তরল 
ও বাম্পীয় পদার্থ__মকলই পুনর্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত ভয়। পরবর্তী সৃষ্টি 
আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাঁশ এই প্রকাঞে অগৎ রূপে পরিণত হয়? 
এই প্রাণের শক্তিতে । যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনস্ত 
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সর্বব্যাপী মুল পদার্থ, প্রাণ ও সেইরূপে জগছুৎপত্তির কারণীভূত। অনস্ত 
লর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অস্তে সমুদ্ধায়ই 
আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় 
প্রাপ্ত হয়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদ্ার় শক্তির বিকাশ 
হয়। এগ প্রাণই গতিক্ধপে প্রকাশ হইয়াছেন-_-এই প্রণই মাধ্যাকর্ষণ 
অথবা চৌন্বুকাকর্ষণ-শক্তিবূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাণথই স্বায়- 
বীম শক্তি-প্রবাঠচ (09৮5০9-901890৮) অথবা! চিন্তাশক্তিরপে, দৈহিক 
সমুদায় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইম্বাছেন। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ত 
করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশমাত্র | 
'বাহ ও অন্তজ্জগতের সমুদায় শক্তি খন তাহাদের মৃলাবস্থার় গমন 
করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। “যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল 
না, যখন তমোত্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল 1” * এই আকাশই 
গতিশুন্য হইয়৷ অবস্থিত ছিল। প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল 
না বটে, কিন্ত তখনঞ প্রাণের অন্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের ছার! 
জানিতে পাবি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি 
চিরকাল সমান থাকে, কেবল কল্লাস্তে উহ্ধারা শাস্ত ভাব ধার করে--- 
অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে--পরকল্ের আদিতে উহ্বারাই আধার ব্যক্ত 
হুইয়। আকাশের উপর কার্য করিতে থাকে । এই আকাশ *ইতে 
পরিদূশামান সাকার বস্ত-জাঁত উৎপন্ন হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত 
হইতে আরম্ভ হইলে এই প্রাণও নান। গ্রকার শক্তিরপে পরিণত হই 
থাকে । এই প্রাণের প্রকৃত তত্ব জান! ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণা- 
য়ামের প্রক্কীত অর্থ। 

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়! 
যায়। মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 


_. * নানদাসীঘ্ো লদালীত্বদানীমৃ_ইত্যাদি; 0 
তম আনীও ভমনাপুঢ় -মগ্রেমপ্রকে ত+৯ইভ্যাদি। ধখেদ, ১০ম যগুল। 


ওহ রাজযোগা। 


শ্প+-পপরররর। 





শর স্পা 


পারিল ও উহাকে জয় করিতেও ক্লৃতকার্ধা হইল, তাহ1 হইগে, জগতে 
এমন কি শক্তি আছে, যাহ! তাহার আয়ত্ত নাহয়? তাঁহার আজ্ঞায় চক্ত্- 
সূর্য্য শ্বস্থান-চ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম কুর্ধ্য পর্যন্ত তাহার 
বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্ররুতিকে বশীভূত 
করিবার শক্তি-লাভই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ 
হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্ত্র নাই, যাহ! তাহার বশে না 
আসে। যর্দি তিনি দেবতাদ্দিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাহার! 
তাহার আজ্ঞ।-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করে; মৃতব্যক্তিদিগকে আসিতে 
আন্ভা করিলে তাহারা তত্ক্ষণাৎ আগমন করে। প্রকৃতির সমুদার 
শক্তিই তাহার আজঙ্ঞামাত্রে দাসবৎ কার্য করে। অজ্ঞ লোকেরা যোগীর 
এই সকল কার্যয-কলাঁপ লোকাতীত বাঁলয়া মনে করে । হিন্দুদিশোর 
একটী বিশেষত্ব এই যে, উহারা যেকোন তত্বের আলোচন! করুক না 
কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে, যতদূর সম্ভব, একটা সাধারণ ভাবের অন্গু- 
সন্ধান করে; উহার মধ্যে ষা কিছু বিশেষ আছে, ভাহ। পরে মীমাংসার 
জন্য রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে "কন্শিঙ্গ, 
ভগবো রিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভব্তি”। এমন কি বসন্ত আছে, যাঁহ। 
জানিলে সমুদায় জান! যায়। এইরূপ, আমাদের যত শান্সর আছে, যত দর্শন 
আছে, সমুদায় কেবল, যে বস্তকে জানিলে সমুদ্বাই জানা যায়, £ম্‌ুই 
বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। ষর্দি কোন লোক জগতের তত্ব একটু একটু 
করিয়। জানিতে চাহে, তাহ। হইলে তাহার ত অনস্ত সময় লাগিবে; 
কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কণা বালুকাকে পধ্যস্ত পৃথগ ভাবে 
জানিতে হইবে । তবেই, দেখা গেল যে, এইরূপে সমুদায় জানা একপ্রকার 
অসস্ভব। তবে একপভাবে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এক এক 
বিষয় পুথক্‌ পৃথক জানিয়। মানুষের সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা! কোথায়? যোগীর! 
বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত্তা রহি- 
স্বাছে। উহাকে ধরিতে বা জানিতে পারিলেই সমুদায় জানিতে পারা যায়? 





৩য় অঃ] গ্রাণ। ৬৩ 





এই ভাবেই বেদে সমুদায় জগৎকে এক সত্বা-দামান্যে পর্যবসিত কর! 
হইয়াছে । যিনি এই “অস্তি” দ্বক্ধূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমুপায় জগৎকে 
বুষিতে পারিয়াছেন । উক্ত প্রণালীতেই সমুদার শক্তিকে এক প্রাণ 
রূপ সামান্য শক্তিতে পর্যবসিত করা হইয়াছে । স্থুতরাং যিনি প্রাণকে 
ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যত কিছু ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি 
আছে, সমুদায়কেই ধরিয়াছেন। ষিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি 
শুদ্ধ আপনার মন নহে, সকপের মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিঅ 
দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই 
সমুদায় শক্তির সমষ্টি স্বরূপ । 

কি করিয়! এই প্রাণ জয় হইবে ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশা। 
এই * প্রাণাক়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই এই এক 
উদ্দেশ্য । প্রত্যেক সাধনার্থ ব্যক্তিরই নিজের অত্যন্ত সমীপস্থ যাহা, তাহ! 
হইতেই সাধন আরম্ত কর! উচি৩--তীহাঁর সমীপস্থ যাহ! কিছু সমস্তই জয় করি- 
বার চেষ্টা করা উচিত*। জগতস্থ সকল বস্তর মধ্যে দেহই আমাদেক্স সর্বা- 
পেক্ষ! সন্নিহিত ; আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের 
সর্বত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশ টুকু এই শরীর ও মনকে চাঁলা- 
ইতেছে, সেই প্রাণ টুকুই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত । এই যে ক্ষুদ্র প্রাণ- 
তরন্গ_্যাহ! আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহ! 
আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণ সমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তর্জ্। যদি 
আমরা এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমর! সমুদয় প্রাণ- 
সমুদ্রকে জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য 
হন, তিনি সিদ্ধি-লাভ করেন; তখন আর, কোন শক্তিই তাহার উপর প্রতুত্ব 
করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্বশক্তিমান ও সর্বাঙ্ছম হন। আমর! 
সকল দেশেই দেখিতে পাই, এমনসকল সম্প্রদায় আছে, যাহারা! কোন 
ন। কোন উপায়ে এই প্রাণ লংযম করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দেশেই 
( আমেরিকার) আমরা মনঃ-শক্তিদ্বারা আরোগ্যকারী (8:5-79519) বিশ্বাসে 
৫ 





৩৪ রাজধযোগ । 


চে 


আরোগ্য-কারী (53117195167 ), প্রেততববিৎ (50209511515), শ্রী 
বিভ্ঞানবিৎ (0%27156975 5০15201865 ) ২০ পৃষ্ঠার টিপনী দেখুন ), বশীকরণ 
বিদ্যাবিৎ (70295368 ) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি। যদি আমর! 
এই মন্ত্রগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করি, তাহ! হইলে দেখিতে পাইব যে, এই 
সকল মতগুলিরই মূলে-__তাহার! জানুক বা নাই জাহ্থক---প্রাণায়াম রহি- 
যাঞছে। তাহাদের সমুদবাক় মত গুলির মুল একই জিনিষ রৃহিক্কাছে। তাহার। 
সকলেই একশক্তি লইয়াই নাড়াচাঁড়। করিতেছে; তবে, যে শক্তি লইয় 
নাড়াচাড়া করিতেছে, তাহার বিষত্ব তাহারা কিছুই জাঁনে না। তাহা! 
দৈবক্রমে যেন একটী শক্তি আবিষ্কার করিয়! ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির 
স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণই মনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ হইলেও, যোগী যে শক্তির 
পরিচালন! করিয়া থাকেন, ইহারা ও না জানিয়া তাহারই পরিচালন! করি- 
তেছে। উহা প্রাণেরই শক্ত। 

এই প্রাণই সমুদধাক়্ প্রাণীর অস্তবে জীবনী-শক্তিরুপে প্রকাশ পাইতেছে। 
মনোবুতি ইতার সুক্ষ ও উচ্চতম অভিব্যক্তি । ষাহাকে আমর! সচরাচর, মনৌ- 
বৃত্তি আখ্যা দির! থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির 
অনেক প্রকারভেদ আছে। বাহাকে আমরা সহজাত-ক্ঞান (2550006 )অথব! 
জ্ঞান-বিরহিত চিন্ববৃত্তি বলি, তাহা আমদের দর্বাপেক্ষা নিম্তম কার্যা-ক্ষেত্র । 
আমাকে একটা মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনা আপনি গিয়। 
উত্াকে আঘাত করিতে গেল। উহাঁকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে 
আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রষ্োজন হয় ন1। এ এক প্রকারের মনো- 
বৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহাযা-বিরহিত প্রতি ক্রিঘাগুলিই ( 6১5 
8003028 *) এই শ্রেনীর মনোবৃদ্ভির অস্তর্গত। ইহা! হইতে উচ্চতর আর 
এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে, উহাকে জ্ঞান-পূর্বক মনোবৃত্তি বলে 











* বাহিরের কোন কূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন ধল্প, সময়ে সময়ে জ্ঞানের 
কোন নহায়ভ)। ন। লইয়া! আপন আপনি কাঁধ্য করে, মেই কাকে 25155 5০602 
ঘলে। 
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(09588089058) | আমি বিচার করির়। থাকি, চিস্ত! করিয়া থাকি, সক 
বিষয়ের ছু দ্রিক বিচার করিয়া দেখি, কিন্ত ইহাতেই সমুদায় মনোবৃত্ি 
ফুয়াইপ না। আমরা জানি, যুক্তি ও তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমার মধো বিচরণ 
করে। উহা আমাধিগকে কিয়দ,র পর্য্যস্ রাইয়! যাইতে পারে, ভাহাব্ব 
উপর উহার আর অধিকার নাই। যেস্থান টুকৃর ভিতর উহা! ঘুরিয়! বেড়ার, 
তাহ! অতি 'অল্প--মতি সংকীর্ণ । কিন্তু ইহাও দেখিতে পাইতেছি, নানা- 
বিধ বিষ, যাহ! যুক্তির অধিকারের বহি, ভাহাও ইহার ভিতর 
আসিয়া পড়িতেছে। ধৃমকেতৃ, সৌর জগতের অধিকারের অন্তভূতি 
না হইলেও ঘেমন কখন কখন ইহার ভিতর আপিয়া পড়ে ও আমা- 
দের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক তন্ব যাহা আমাদের যুক্তির অধি- 
কারের বহিভূতি, তাহাও যেন উহার অধিকারের ভিতর আসিয়া পড়ে। 
ইহ নিশ্চয়, যে উনারা ত্র সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার- 
শক্তি কিন্তু এ সীমা ছাড়াইয়। খড় অধিক দুর যাইতে পারে ন!। শ্রীতন্ত 
সমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তির সীমার বহিভূত প্রদেশে যাইয়! 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । আমাদের বিচার যুক্তি তথায় পেীছিতেই পারে 
ন।। কিন্ত যোগীরা বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা তাহ 
কখনই হইতে পারে না। মন পূর্বোক্ত ছইটা ভুমি হইতেও উচ্চ- 
তর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। সেই ভূমিকে আমরা জ্ঞানাতীত (পুর্ণ 
চৈতন্য) ভূমি বপিতে পারি । যখন মন, সমাধি নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানীতীত 
অবস্থায় 'অ।রূঢ় হয়, তথন উহা যুক্তির রাজ্যের বাহিরে চলি যায় এবং 
সহঙ্জাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সমুদয় 
সুগ্মানুস্থক্স শক্তিগুলি, যাহার! প্রাণেরই অবস্থ/-ভেদ-মাত্র, তাহার যদি ঠিক 
প্রককত্পথে পরিচালিত হয়, তাহ। হইলে তাহারা মনের উপর বিশেষ-তাবে 
কার্য করে। মনও তখন পৃর্বাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থাপন অর্থাৎ ভ্তানাতীত 
বা পুর্ণ-চৈতন্য ভূমিতে চলিয্ যায় ও তথ! হইতে কাধ্য করিতে থাকে। 

কি বহির্জগণ্ কি অন্তর্জগৎ, ধৈ দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দ্বিকেই 
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এক অখণ্ড বস্তরাশি দেখিতে: 'পাওয়া যায়। ভৌতিক জগতের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখাযায় যে এক অখণ্ড বস্তই যেন নানাঁরপে বিরাজ 
করিতেছে । প্রকৃত পক্ষে তোমার সহিত স্ধ্যের কোন প্রভেদ নাই। 
বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে বুঝাইয়1 দিবেন, 
একবস্তর সহিত অপর বস্তুর ভেদ কেবল' কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও 
আমার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। অনস্ত জড়রাশির এক বিন্দস্বরূপ 
এ টেবিল, আর আমি উহার অপর একবিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তই 
যেন এই অন্ত জড়সাগরের আবর্তৃস্বর্ূপ। আবর্ত গুণি আবার সর্বদ। 
একরূপ থাকেন! । মনে কর, কোন শআোতশ্বিনীতে লক্ষ লক্ষ নাবর্ত রহিয়াছে, 
প্রতি আবর্তে, প্রতি মুহূর্তেই নুতন জল আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, 
আবার অপুর দিকে চপিয়া যাইতেছে ওনুতন জলকণ। সমূহ তাহার হান 
অধিকার করিতেছে । এই জগৎ ও এইক্প্‌ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড় রাশি 
মাত্র, আমর! উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তত্বরূপ। কতকগুলি ভূত সমষ্টি 
এই জগৎ রূপ মহা আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, (কিছুদিন এ আখন্ে 
ুরিয়া হয়ত মানব-দেছে প্রবেশ করিল, পরে হয়ত উহাজন্ত রূপ ধারণ 
করিল, আবার হয়ত কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর এক প্রকার 
আবর্ডের আকার ধারণ করিল। বভ্রমাগত পরিবর্তন ৷ কোন বস্তই স্থির নহে। 
আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্ত্র নাই। প্ররূপ বল! 
কেবল কথার কথা মান্র। এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র বিরাজমান রহিয়াছে । 
উহার কেন বিন,র নাম চন্দ্র, কোন বিন্দ,র নাম হৃর্ধা, কোন বিন্দ, মনুষ্য, 
কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু, বা উত্ভিদ্‌, অপর বিন্দ, হয়ত কোন থনিজ 
পদার্থ। ইহার কোনটাই সর্ব! একভাবে থাকেনা, সকল বন্ধই সর্বদাই পরি- 
ণাম প্রাপ্ত হইতেছে; ভূত সকল একবার স্থৃপভাব প্রাপ্ত ও আবার কুস্পমাবস্থার 
পরিণত হইতেছে । অস্তর্ঞগৎ সন্বন্ধেও এই একই কথ! । জগতের সমুদায় 
বস্তই ইথ.র হইতে উত্পন্ন, আুতরাং ইহাঁকেই অমুদার জড় বস্তর প্রতিনিধি 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সুঙ্ম স্পন্দনগল অবস্থায় এই 
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ইথারই মনের স্বরূপ স্থতরাং সমুদায় মনোজগতৎ ও এক অখও-স্বরূপ। 
বাস লিজ অনোমধ্যে এই অতি হুক কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি 
দেখিতে পান, সমুদ্বায় জগৎ কেবল সুল্মানহ্শ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র। 
কোন কোন ওষধের শক্তিতে আমাদিগকে ইন্রিকের অতীত রাজ্যে 
লইয়! যায়, এইব্প অবস্থায় আমরা এই হুক্ষ কম্পন (50১09 5)029508 ) 
স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি । তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যর হম্ফি, ডেভির 
(81. 7000101057 109ঘয) বিখ্যাত পরীক্ষার কথ! মনে থাকিতে পারে। 
হাস্যাজনকবাম্প (158083725 6৮5) তাহাকে অভিভূত করিলে, তিনি 
স্তব্ধ ও নিম্পন্ন হইয়! দঁড়াইয়!। রহিলেন; ক্ষণেক পরে সংজ্ঞালাভ হুইলে, 
বলিলেন, সমুদ্বা় জগৎ কেবল ভাব রাশির সমষ্টি মাত্র। কিছুক্ষণের জন্য 
সমুদয় স্থল কম্পন (9958 531079505) গুলি চলিয়! গিয়া কেবল সুক্ষ 
হস কম্পন গুলি--যাহা তাহার *মতে মন--তাহাই বর্তমান ছিল! ভিনি 
চতুর্দিকে দেখিতেছিলেন, কেবল এক অনন্ত ভাব রাশি ; তিনি সুক্ম কম্পন 
গুলি মাত্র দেখিতে প$ইয়াছিলেন। সমুদায় জগৎ তাহার নিকট যেন এক মহ! 
ভাব-সমুদ্র-রূপে পরিণ 5 হুইয়াছিল। সেই মহাপমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের 
প্রত্যেকেই যেন এক একটা ক্ষুদ্র ভাবাবর্। 
এইব্নপে আমর অস্ত জগতের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব দেেখিল।ম। আর 
অবশেষে যখন আমরা বাহা, অন্তর, সকল জগৎ ছাড়াইয়! সেই আত্মার 
সমীপে যাই, তখন সেখানে এক অখগ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই, অন্গভব 
করি। সর্ধ প্রকার গতি-সমুহের অন্তরালে সেই শ্রক অখণ্ড সত্তা আপন 
মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, এমন কি, এই পরিদৃশ্তমান গতি-সমুহেরমধ্যেও-- 
শক্তির বিকাশ-সমূহের মধ্যেও--এক অখণ্ড ভাব বিদ্ধমান। এ সকল এখন 
আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ আজকালকার বিজ্ঞান-শান্ত্ও 
উহ! প্রতিপন্ন করিয়াছে । আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান পধ্যস্ত প্রমাণ করিয়াছে 
যে, শান্তি সমষ্টি সর্বত্রই সমান; আরও ইহার মতে এই শক্তি-সমষ্টি ছুইব্ধপে 
অবস্থিতি করে, কথন স্তিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, আবার কথখণ ব্যক্র অবস্থায় 
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আগমন করে; ব্যক্ত অবস্থায় উহা! এই সকল নানাবিধ শক্তিয্ন আকার ধারণ 
করে) এই রূপে উহ! অনস্ত-কাঁল ধরি, বখন ব্যক্ত, কখনও বা'অব্যপ্ত ভাব 
ধারণ করিতেছে । এই শক্তি-রূপী প্রাণের সংবমের নামই প্রাণায়াম। 

এই প্রাণায়ামের সহিত শ্বাস-প্রর্থাসের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি অল্পই। 
প্রক্কত প্রাণায়ামের অবিকারী হইবার এই শ্বাস পর্থসের ক্রিয়! একটী উপায়- 
মাত্র। আমরা ফুস্ফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ সুষ্পষ্ট-রূপে দেখিতে 
পাই। উহ্াতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে উপলার্ধ হয়| ফুস্ফুসের গতি 
রুদ্ধ হইলে দেহের সমুদয় ক্রিয়া! একেবারে স্থগিত হইর! যায়, শরীরে অস্ঠান্ত 
ঘে সকল শক্তি ক্রীড়া করিতেছিল, তাঁহারাঁও স্তিমিতভাব ধারণ করে। 
অনেক লোক আছেন, ধাহারা এমনভাবে আপনাপ্িগতক শিক্ষিত করেন যে, 
তাহাদের ফুস্ফুসের গতি রোধ হইয়। গেলেও দেহ-পাত হয়ন।। গমন 
অনেক লোক আছেন, ধাহার! শ্বাসপ্রশ্বীন না লইয়! কয়েক মাস ধরির। 
সুর্তিকাভ্যন্তরে বাস করিতে পারেন : তাহাতেও তাহাদের দেহ ন।শ হয়না । 
কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে, দেহে যত গতি আছে. তাহধর মধ্যে ইহাই প্রধান 
দৈহক গতি । শ্ুক্মতব শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থলতর শক্তির সাহাব 
লইতে হয়। এইজপে ক্রমশঃ হুল্মাৎ শুক্ষতর শক্তিতে গদন করিতে করিতে 
শেষে আমাদের চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হই। শরীরে যত প্রকার ক্রি! আছে, 
তন্মধ্যে ফুস্কুপের ক্রিয়াই অতি সহ্জ-প্রত্যক্ষ । উহ? ফেন যন্ত্রধ্যস্থ গতি- 
নিয়ামক *চক্ত স্বরূপে অপর শক্তিগুলিকে চালাইতেছে। প্রাণায়।মের প্রকৃত 
অর্থ__ফুন্ফুসের এই গভি রোধ করা ) এঈ গতির সহিত শ্বাসেরও অতি নিকট 
সম্বন্ধ! শ্বাস গ্রধধান যে এই গতি উৎপাদন করিতেছে, তাহ! নয়, বরং উহাই 
শ্বাস প্রথানের গঠি উৎপাদন করিতেছে । এই বেগই, উত্তোলন যন্ত্রের মত, 
ধাযুকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করিতেছে । প্রাণ এই ফুস্ফুদকে চালিত করি- 
তেছে। এই ফুসফুসের গতি আবার বায়কে আকর্ষণ করিতেছে। তাহ! হইলেই 
বুঝা গেপ, প্রাণায়াম শ্বান প্রর্থাসের ক্রি! নহে। যেপৈশিক শক্তি কুস্কুনকে 
সঞ্চালন কগিতেছে,__-তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি স্াযুমণগ্ডলীর 
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ভিতর দিয়! মাংসপেণী গুলির নিকট যাইতেছে ও যাহা ফুন্ফুন্কে সঞ্চালন 
করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়ামসাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে 
হইবে । যখনই প্রাপজয় ছইচব, তথনই আমরা দেখিতে পাইব, শরীরের 
মধ্যে প্রাণের অগ্ঠান্ত সমুদ্ৰায় ক্রি্নাই আমাদের আয্বত্তাধীনে আসিয়াছে । আমি 
নিজেই এমন লোক দেখিয়াছি, ধাহার। তাহাদের শরীরের সমুদায় পেশী গুপিকেই 
বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ সেগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারেন। 
কেনই বা না পারিবেন ? ষর্দি কতকগুলি পেশী আমাদের ইচ্ছামত সঞ্চালিত 
হয়, তবে অন্তাগ্ত সমস্ত পেশী ও স্নায় গুলিকেও আমি ইচ্ছামত পরিচালন 
করিতে পাৰিব না কেন? ইহাতে অপস্তব কি মাছে? এখন আমাদের এই 
মের শক্তি লোপ পাইরাছে, আর এ পেনী গুশি ইচ্ছান্ধগ ন। থাকিয়। শ্বৈর 
(29181300) হইয়! পড়িয়াছে। আমর ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি 
ম1, কিস্ত আমর! জানি যে, পশ্তদের এ শক্তি আছে। আমাদের এই শক্তির 
পরিচালন] নাই বলিয়াই এই শক্তি নাই। ইহাকেই পুরুষাম্গুক্রমিক শক্তিভ্রাস 
(8/%%1508) বল! যায়। 
আর ইহ[ও আমাদের অবিদিত নাই যে, যে শক্তি এক্ষণে অব্যক্ত 
ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করা যায়। 
খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহ! 
এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছায় 
বশবন্তী করাযাইতে পাবে । এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়] 
যায়, শরীরের প্রতোক্ক অংশই যে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা 
যাইতে পারে, ইহা কিছু মাত্র অপশ্থব নহে, বরং এইরূপ হুইবারই 
খুব বেশী সম্ভাবনা । যোগী গ্রাণায়ামের দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য হইয়া 
খাকেন। তোমরা হয় ত, যোগশাস্ত্রের (ইংরাজী) অনুবাদ-গ্রন্থ শুপিতে 
পেখির1 থাকিবে যে, শ্বাস-গ্রহণের সময় সমুদার শরীরটাকে প্রাণের দ্বার! 
পূর্ণ কর, এইরূপ লিখিত রহিয়াছে । ইংরাজী অনুবাদে প্রাণ শকেয় অর্থ কর! 
হইয়াছে, শ্বাস। ইহাতে তোমাদের সহজেই সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্বাসের খায়! 
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সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? বাস্তবিক ইহ! অন্কবাদকেরই টি 
সমুদায় ভাগ, প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনী-শক্তি দ্বারা পূর্ণ কনা যাইতে 
পারে; আর যখনই তুমি ইহাতে কুতকাধ্য হইবে, তখনই জগতে যঙ- 
প্রকার শরীর আছে, সকলেরই উপর তোমার ক্ষমতা বিস্তৃত হইবে । হের 
সমুদয় ব্যাধি, সমুদায় ছুঃখ, তোমার ইচ্ছাধীন হইবে । শুদ্ধ ইহাই নহে, 
তুমি অপরের শরীরের উপরেও ক্ষমতা বিস্তাবে ক্কৃতকার্ধ্য হইবে। জগ- 
তের মধ্যে ভাল মন্দ ঘা কিছু বস্ত আছে, সবই সংক্রামক! তোমার 
শরীর-যন্ত্র মনে কর, ধেন কোন বিশেষ প্রকার সুরে বাধা আছে; 
তোমার নিকট যেব্যক্তি থাকিবে, তাহার ভিতরও সেই ন্ুুর--সেই ভাব 
আসিবার উপক্রম হইবে। যদি তুমি সবল ও স্ুস্বকায় ছও, তবে তোমার 
দমীপস্থিত ব্যক্তিগণেরও যেন একটু ন্ুম্বভাব, একটু সবল ভাব 
'আাসিবে। আর তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, তবে তোমার নিকট- 
বর্তী অপর হোকেও যেন একটু ক্ুগ্ন ও দূর্বল হইতেছে, দেখিতে পাইবে । 
তোমার দৈহিক কম্পনটা যেন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়! যাইবে। 
যখন একজন লোক অপরের রোগ মুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন 
তাহার গ্রথম চেষ্ট। এই হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত 
রুরিয়া দ্রিব। ইহাই আদিম চিকিৎসার প্রণাণী। জ্ঞাতসারেই হউক, 
আর অজ্ঞাতসারেই হউক, একজন ব্যক্তি আর একজনের দেহে স্থাস্থ্য 
সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্‌ ব্যক্তি যদি কোন ছূর্ববল 
লোকের নিকটে সদ্দা সর্বদ1 বাঁ করে, তাহা হইলে সেই হুর্ববল ব্যক্তি 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। এই বল-সঞ্চারণ-ক্রিয়া জ্ঞাত 
সারেও হইতে পারে, আবার অজ্ঞাতসারেও হইতে পারে। যখন এই 
প্রক্রিয়া! জ্ঞাত-সারে কৃত হয়, তথন ইহার কাধ্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও উত্তম 
রূপে হইয়া থাকে । আ্টএক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী;আছে, তাহাতে আরোগ্য- 
কারী স্বয়ং খুব সুস্থকায় না হইলেও অপরের শরীরে স্থাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়! 
দিতে পারেন । এই সকল স্থলে প্র আরোগ্যকারী ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
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প্রাণজয়ী বুঝিতে হইবে । তিনি কিছুক্ষণের অনা নিজ প্রাণের মধ্যে 
এক প্রকার গতি-বিশেষ উৎপাদন করিয়া] অপযেক়্ শরীরে তাহ! সঞ্চা, 
রিত করিয়া দেন । 

অনেকস্থপে এই কার্ধ্যটা অতি দূরেও সংসাধিত হৃইয়াছে। বাস্তবিক 
দূরত্বের অর্থ যদি ক্রম-বিচ্ছেদ (73981) হয়, তবে দুরত্ব বলিয়া কোন্‌ 
পদার্থ নাই । এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরল্পর কিছুমাত্র নত্বন্ধ, কিছু 
মাব্ন যোগ নাই? সুর্য ও তুমি, ইহার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ব্যবধান আছে ? 
এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্ত রহিয়াছে, তৃমি ত'হার এক অংশ, সুর্ধ্য ত'হার আর 
এক অংশ । নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি ক্রমবিচ্ছেদ আছে ? তবে শক্তি 
এক স্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে ত 
কোন যুক্তিই দেওয়া৷ যাইতে পরে না। এই সকল ঘটন। সম্পূর্ণ সত্য; 
এই প্রাণকেই বহুদূরে সঞ্চলিত করা ষইতে পারে; তবে অবশ্য এমন 
হইতে পারে যে, এ বিষয়ে একুটী ঘটন। যদ্দি সত্য হয়, ত শত শত ঘটন! 
কেবল জুয়াচুরি খই আর কিছুই নহে। লেকে ইহাকে যতদুর সহজ 
ভাবে, উহ! ততদুর মহজ নয়। অধিক'ংশ স্থলে দেখা যাইবে যে, অ'রোগ্য- 
করী মানবদেহের ম্বাভবিক স্থস্থতার সাহাধা লইয়া! সব কথ্য সাঁরিতে- 
ছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে দেই রোগ'ক্রাস্ত হইয়া অধিকাংশ 
লোকে মৃত্যুগ্রসে পঠিত হয়। এমন কি বিস্চিকা মহামারীতেও যদি কিছু 
দিন শতকর! ৬* জন মরে, তবে দেখা যায় ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার 
কমিয়া শতকরা ৩০ হয় পরে ২* তে ফীড়ায়; অবশিষ্ট সকলে রোগ-মুক্ত 
হয়। এলে প্যাথ চিকিৎনক অদিলেন, বিহ্্চিকা রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে 
চিকিৎসা করিলেন, ত'হ'দিগকে ওঁষধ দিলেন, হে'মিওপ্যাথিক চিকিৎসক 
আসিয়া, তিনিও তাহার ওধষধ দিলেন, হয় ত এলে প্যাথ অপেক্ষা মধিক-সংখ্যক 
পোগী আরোগা করিলেন । হোঁমিওপ্যাথ চিকিৎসকের অধিক ক্ৃতকার্ধ্য 
হইবার কারণ এই যে, তিনি রোগীর শরীরে কোন গোলযোগ ন। বাধাইয়া, 
প্রকৃতিকে নিজের ভ'বে কার্য করিতে দেন) আ'র বিধীস-বলে আরোগ্য 
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কারী আরও অবিক আরোগ্য করিবেনই, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছাপ্শ্তি 
দ্বার] কার্ধ করিয়া! রোগীর অব্যক্ত প্রাণশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া দেন। 

কিন্ত বিশ্বাস-বলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি শ্রম হইয়া 
থাকে ; তাহারা মনে করেন, সাক্ষাৎ বিশ্বাসই লোককে রোগ-মুক্ত করে। 
বাস্তবিক কেবল শিশ্বসই একমাত্র কারণ তাহা বলাযায় না। এমন সকল 
রেগ আছে, হাতে রোগী নিজে আদৌ বুঝিতে পারে না যে, তাহার 
সেই 'বোগ আছে। পোপীর নিজের নীরোগিতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্বা- 
সই তাহার রোগের একটী প্রধান লক্ষণ, আর ইহাতে আস্ত মৃত্যুরই 
সুচনা করে। এ সকল স্থলে কেবল বিশ্বীসেই রোগ অ'রোগ্য হয় না) 
যর্ি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত; তাহা! হইলে এই সকল রোগীও 
কাল-গ্রসে পতিত হইত না। প্রকৃত পক্ষে এই প্রাণের শক্তিতেই রোগ 
মুক্ত হইয়া থাকে । কোন প্রাণজিৎ, পধিত্রীত্মা পুরুষ, নিজ প্রাণকে এক 
নির্দঘ্ট কম্পনে লইয়া! গিয়া অপরে সঞ্চারিত করিয়। দিয়া তাহ'র মধ্যে 
সেই প্রকারের কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন?" তোমরা আমাদের 
প্রাত্যহিক ঘটনা হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পার। অ'মি 
বন্তত। দিতেছি; বক্তৃতা দিবার সময় আমি করিতেছি কি? আমি আমার 
মনের ভিতর যেন এক প্রকার কম্পন ভতৎপদন করিতেছি, আর আমি 
এই বিষয়ে যতই রুতকার্ধ্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্যে সুগ্ধ 
হইবে। ভুতামরা সকলেই জান, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব 
মাতিয়া উঠি, সেদিন আম:র বক্তৃতা তোমাদের অতিশয় ভাল লগে, আর 
আমার উত্তেজনী অল্প হইলে তে'মাদেরও আমার বক্তৃতা শুনিতে তত 
আকর্ষণ হয় না। 

ধাহারাঁ মহাশক্তির সঞ্চার করিয়া জগৎকে অনেক দূর উন্নত করিয়া 
গিয়াছেন, দেই তীব্র ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজ প্রাণের মধ্যে খুব 
উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিয়া প্র প্রাণের বেগ এত অধিক ও শক্তি সম্পন্ন 
করিতে পারেন, ষে উহা অপরকে মুহূর্তমধ্যে আক্রমণ করে, সহ 
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সহমত লোক তাহদের দিকে আকৃষ্ট হয় ও জগতের অর্ধেক লোক 
ত'হাদের ভাবাসুসারে পরিচালিত হইয়া খাকে। জগতে যত মহ'পুরুষ 
হইয়াছেন, সকলেই প্রাণ-জিত ছিলেন। এই প্রণসংযমের বলে তাহার! 
মহ।-শক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহার! ত্বাহাদের প্রাণের ভিতর অতি- 
শক্প উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতে পাঁরিতেন এবং উহাতেই তাহাদিগকে 
সমুদয় জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি দিয়াছিল। জগতে যত 
প্রকার তেজঃ বা শক্তির বিকাশ দেখা ঘ'য়, সমুদ'য়ই প্রাণের সংযম 
হইতে উৎপন্ন হয়; মন্ুষে ইহার প্ররুত তথ্য না জানিতে পারে; 
কিন্ত আর কোন উপায়ে ইহার ব্যাখ্যা হয় না। তে'মার শরীরে 
এই প্রংণ কখন এক দিকে অধিক অন্যদিকে অল্প হইয়া পড়ে । এইরূপ 
প্রণের অনাধঙ্গস্যকেই রোগ বলে। অতিরিক্ত প্রাণ সরাইলে ও 
প্রাণের অভাব টুকু পূরণ *করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়। 
কোথায় অধিক কোথায় ব! অল্প প্রাণ আছে, ইহ। জানাও প্রাণায়ামের 
একটী ক্রিয়।বিশেষ ।*অনুভব-শক্ত এতদূর শুক্র হইবে, যে মন বুঝিতে পারিবে 
পদান্ুষ্ঠে অথবা হণ্তস্থ অঙ্গলিতে যতটুকু প্রাণ আবশ্যক, তাহা নাই, 
আর উহা এর প্রাণের অভাব পরিপুরণ করিতেও: সমর্থ হইবে « এইক্ুপ 
প্রাণায়ামসন্বন্ধীয় নানাবিধ ক্রিয়া আছে। গ্রগুলি ধীরে ধীরে ও 
ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ষে, 
বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংযম ও উহাদ্দিগকে বিভিন্ন প্রকারে চালন! 
করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য । দেহস্থ সমুদায় শক্কি-গুলিকে সংযম 
করিলেই প্রাণকে সংযম কর হইল। যখন কেহ ধ্যান করে, তখন দে 
প্রথকেই সংযম করিতেছে, বুঝিতে হইবে । 

মহাঁসমুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, তথায় পর্বত- 
ভুল্য বৃহৎ তরঙ্গ-সমূহ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ রহিয়াছে, আবার 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ রহিয়ুনুছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ'দও রহিয়াছে। 
কিন্তু এই সমুদ্রায়ের পশ্চাতে এক অনন্ত মহ।-সমুদ্র রহিয়াছে । একদিকে 
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ও ক্ষুদ্র বুদ্ধদটী অনন্ত সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত, আবার সেই বৃহৎ তরঙ্গ- 
টাও সেই মহাঁ-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত । এইরূপ সংসারে কেহ ঝ। মহা 
পুরুষ কেহবা ক্ষুপ্র জলবুদ্ধদতুল্য সামান্য ব্যক্তি হইতে পাঞেন, 
কিন্তু সকলেই সেই অনস্ত মহা-শকি-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত । এই মহাঁশক্তির 
সহিত জীবমাত্রেরই জন্মগত সন্বন্ধ। যেখানেই জীবনী-শক্তির প্রকাশ দেখিবে, 
সেখানেই বুঝিতে হুইবে, পশ্চাতে অনস্ত-শক্তির ভাগ্ার রহিয়াছে। 
একটি ক্ষুত্র বেঙের ছাত। রহিয়াছে, উহা হয়ত এত ক্ষুদ্র ও এত সুক্ষ 
যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উহা! দেখিতে হয়; তাহা হইতে আরম্ত কর, 
দেখিবে, সেটি অনন্ত শক্তির ভার হুইতে ক্রমশঃ শক্তিসংগ্রহ করিয়া, 
আর এক আকার ধারণ করিতেছে । কালে উহা উদ্তিদক্ধপে পরিণত হুইল, 
উহাই আবার একটী পশ্তর আকার ধারণ করিল, পরে মন্ুষ্য:ব্ূপ 
ধারণ করিয়া অবশেষে উহাই ঈশ্বর রূপ পরিণত হয়। অবশা প্রক্- 
ভির ম্বাভীবিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। 
কিন্ত এই সময় কি? সাধনার বেগবুৃদ্ধি করিয়। ধিলে অনেক সময়ের 
ক্ষেপে হইতে পারে। যোঁগীরা বলেন, যেকার্ধো সাধারণ চেষ্টায় 
অবিক মমন্ন লাগে, তাহাই, কার্ধের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে । মানুষ এই জগতের শক্তিরাশি 
হইতে অতি অন্ন করিয়! শক্তি সংগ্রহ করিয়। চলিতে পারেন । এমন 
ভাঁবে চলিলে একজনের দেব-জন্ম লাভ করিতে হম়ত লক্ষ বংসর লাগিল। 
আরো! উদ্চাবস্থা প্রপ্ত হইতে হয়ত ৫০*০০ বৎসর লাগিল। আবার পুর্ণ 
সিদ্ধ হইতে আরও ৫ লক্ষ বৎসর লাগিল। উন্নতির বেগ বর্ধিত 
করিলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আলে। রীতিমত চেষ্টা করিলে, 
ছন্প মাসে অথবা ছয় বর্ষের ভিতর সিদ্ধি লাভ ন| হইবে কফেন1যুক্তি 
দ্বার বুঝা যায়, ইহাতে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সময় নাই। মনে কর, কোন 
বাশ্পীর-যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা দিলে প্রতি ঘণ্টায় ছুই মাইল করিয়া 
যাইতে পারে। আরে! অধিক কয়লা! দিলে, উহা! আরও শীত্ব বাইবে। 
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এইরূপে যদি আমরাও তীব্র সংবেগসম্পন্ন হই, তবে এই জন্মেই মুক্তি- 
লাভ করিতে না পাত্বিব কেন? অবশ্য, সকলেই শেষে মুক্তি লাভ 
করিঘে ইহ! অমর! জানি। কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? 
এইক্ষণেই, এই শরীরেই, এই মগ্ুষ্য-দেহেই সামি মুক্তি লভ করিতে 
কেন ন! সমর্থ হইব? এই অনস্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনি 
লাভ ন করিব কেন? 

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়। কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তি 
লাভ কর! যাইতে পারে, ইহাই যোগ বিদ্যার লক্ষ্যও উদ্দেশ্য । অনস্ত শক্তি- 
ভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া, কিরূপে শীঘ্র মুক্তি 
লাভ হইবে ও একটু একটু করিয়! যতদিন ন! সকল মানুষ মুক্ত হইতেছে, তত 
দিন অপেক্ষা না করিতে হয়, যোগীর! তাহ।রই উপায় উষ্ভাবন করিয়া- 
ছেন। মহাপুরুষ, সাধু, সিদ্ধ-পুরুষ বলিতে কি বুঝায়? তাহারা 
এক জন্মেই, সময়ের সংক্ষেপ করিয়া, সাধারণ মানব [কোটী (কটা জন্মে 
যে সকল অবস্থার*ভিতব দিয়া গিয়। মুক্ত হইবে, তৎ সমুদায়ই ভোগ 
করিয়া! লন। এক জন্মেই তাহার! আপনাদের মুক্তি-স'ধন করিয়া লন। 
তাহার! আর কিছুই চিন্তা করেন না। আর কিছুর জগ্ত নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস পর্যযস্ত ফেলেন না। এক মুহূর্ত সময়ও তাহাদের বৃথ! যাঁয় ন1। 
এই রূপেই তাহাদের মুক্তির সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে | একা গ্রতার 
অর্থই এই, শক্তি-সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সময় সংক্ষিপ্ত কর!) 
রাজ যোগ এই একাগ্রতা-শক্তি-লাভ করিবার বিজ্ঞান । 

এই প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্বের সন্বন্ধ কি? উহাও এক প্রকার 
প্রাণয়ম বিশেষ। যি এ কথ সত্য হয় যে, পরলোক-গত আত্মার 
অস্তিত্ব আছে, কেবল আমর] উহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি ন1, এই 
মাত্র, তাহা হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে এখ'নেই হয়ত শত শত, লক্ষ 
লক্ষ আত্মা রহিক্ছে, যাহাপ্রিগকে আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে ব। 
স্পর্শ করিতে পারিতেছিনা। আমরা হয়ত সর্বদাই উহ্বাদের শরীরের 
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মধ্য দির) য.্তয়াত করিতেছি। আর ইহাও খুব সম্ভব যে তাহারাও 
আমাধিগকে দেখিতে ধা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। এধেন 
একটী বৃত্তের ভিতর অর একটী বৃত্ত একটি জগতের তিতর আর 
একটি জগৎ। য'হরা এক ভূমিতে (01806) থকে, তাহারাই পরস্পর 
পরস্পরকে দেখিতে পায়। আমরা পঞ্চেন্দ্িযবিশিষ্ট প্রাণী। আমাদের 
প্রাণের কম্পন অবশ্তই এক বিশেষ প্রকারের । য'হ'দের প্রাণের কম্পন 
ঠিক আমাদের মত, ত'হাপ্দিগকেই অ.মরা দেখিতে পাইব। কিন্তু যি 
এমন কোনও প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষা্কিত উচ্চ-কম্পন- 
শীল তহদদিগকে আমরা দেখিতে পাইব না1। অলোকের ওজ্ছল্য 
অতিশয় বৃদ্ধি হইলে আ'মরা উহ দেখিতে পাই না, কিন্ত অনেক প্রাণীর 
চক্ষুঃ এরূপ শক্তি-সম্পন্ন যে, তাহার! এ্রবর্ূপ আলে:কেও দেখিতে পায়। 
আবাঁর যদি আঁলোকের পরমাণুগুলির কম্পন অতি মৃছু হয়, ত'হ হইলেও 
উহ? অ'মরা দেখিতে পাইন, কিন্তু পেচক বিড়াল।দি জন্তগণ উহ দেখিতে 
পায়। আমাদের দৃষ্টি এই প্রাণ-কম্পনের শুকঝার-বিশেষই প্রত্যক্ষ 
করিতে সমর্থ। অথবা বাঘু রাশির কথা ধর। বায়ু স্তরে স্তরে যেন 
নজ্জিত রখিয়'ছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু স্থাপিত। 
পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর ত.হ। তদৃদ্ধন্থ স্তর হইতে অধিক ধন, আরও 
উদ্ধ-দেশে যইলে দেখিতে পাওয়। যইবে, বানু ক্রমশঃ তরল হইতেছে। 
অথব। স্গুদ্রের ব্ষিয় ধর) সমুদ্রের যতই গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে 
যাইবে, জলের ঘনত্ব ততই বদ্ধিত হইবে । যে সকল জস্ত সমুদ্রতলে বাঁস 
করে, তহা'র। উপরে কখনই আপিতে পরে না, কারণ আগিলেই 
তহ'র। তত্ক্ষণাৎ যৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয় । 

সমুদয় জগৎকে ইর্থারের একী সমুদ্র-ূপে চিন্তা কর। প্রাণের 
শক্তিতে যেন উহ1 স্পন্দিত হইতেছে, স্পন্দিত হুইয়। যেন শ্ুরে স্তরে 
বিভিন্ন-রূপে অবস্থিত হইল । তাহা, হইলে দেধিবে, থে শ্থান হইতে 
ল্পনদন আরম হইয়াছে, তাহা! হইতে যত দুরে যাঁওয়া যাইতেছে, ততই 
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ঘেন সেই স্পন্দন মুছ-ভাবে অনুভূত হইতেছে। কেন্দ্রের নিকট ম্পন্দন অভি 
দ্রুত। আরও মনে কর, যে এই এক এক প্রকারের স্পন্দন একটা স্তর । 
এই সমুদায় স্পন্দন-ক্ষেত্রকে এ্রকটি বৃত্ত-্ূপে কল্পনা! কর; সিদ্ধি উহার 
কেন্দ্র স্বরূপ; প্র কেন্দ্র হইতে যত দুরে যাঁশুয়! যাইবে, স্পন্দন ততই 
মৃদু হইয়া আসিবে । ভূত লর্ধাপেক্ষা বহিঃস্তর, মন তাহা €ইতে নিকট, 
বত্তী স্তর, আর আত্ম যেন কেন্ত্র-ন্বরূপ। এইরূপ ভাবে চিস্তা করিলে 
দেখ। যাইবে যে, যাহার) এক স্তরে বাস কবে, তাহারা পরপর পরস্পরকে 
চিনিতে পারিবে, কিন্তু তদপেক্ষা শিপ বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে 
দেখিতে পাওয়। যবে না। তথাপি, যেমন আমরা অনুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ 
যন্ত্-সহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাড়াইতে পারি, তন্রপ আমরা মনকে 
বিভিক্ন প্রকার প্পন্দন-খিশিষ্ট করিয়! অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথায় 
কি হইতেছে জাপিতে পারে । "মনে কর, এই গৃহেই এমন কতকগুলি 
প্রাণী আছে, যাহারা আম'দের দৃষ্টির বহিভূতি । তাহার? প্রাণের এক 
প্রকার স্পন্দন ও আমক্ধ! আর এক প্রকার স্পন্দনের ফল-স্বরূপ । মনে কর, 
তাহার! অধিক স্পন্দন বিশিষ্ট ও আমর! অপেক্ষ, কৃত অল্প-স্পন্দমন-শীল। আম- 
রাও প্রীণরূপ মৃ্বস্ত হইতে গঠিত, তাহারাও তাহাই, সকলেই এক 'দমুদ্রেরই 
ভিন্ন অংশ মাত্র । তবে বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের । যদি মনকে এখন 
অধিক ম্পন্দন বিশিষ্ট করিতে পরি, তবে আমি আর এই স্তরে অবস্থিত 
থাকিব না; আমি আর তোমার্দিগকে দেখিতে পাইব না, তোমন্ত। আমার 
সন্মুখ হইতে অন্তহিত হইবে ও তাহার! আবির্ভত হইবে। তোমাদের 
মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জান যে এই ব্যাপারটা সত্য। মনকে এই 
উচ্চ হইতে উচ্চতর স্পন্মনবিশি্ট করাকেই যোগশ-জ্ে “সম ধি' এই এক 
মাত্র শব্দের দ্বার লক্ষ্য কর। হইয়াছে । আর এই সমাধির নিষ্নতর অবস্থা] 
গুণিতেই এই অতীন্দ্রিয় প্রণিসমুহকে প্রত্যক্ষ করা ষয়। সমাধির সর্বাচ্চ 
অবস্থায় অ.মাদের সত্যন্বরূপ ব্রহ্ম দর্শন হয়! তখন আমর যে উপাদান 
হইতে এই সমুদয় বহুবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়'ছে, তাহা জাঁনিতে পারি। 
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গা আদ, 


যেমন একটা মৃৎপিওকে জানিলে সকল মৃত্পিও জান ম্বায় তল্রুপ ব্রহ্ম” 
দর্শনেই সমুদর জগতও জিতে পার! যায়। 

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেত-তত্ব বিদ্যায় যেটুকু সত্য আছে, 
তাহাও প্রাণায়ামেরই অন্তভূত। এইক্ধপ, যখনই তোমরা দেখিবে, কোন 
একদল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় ব1 গুপ্ত তত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, তখনই বুঝিবে, তাহার! প্রকূত পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে এই রাজ- 
যেগই সাধন করিতেছে, প্রাণ-সংযমেরই চেষ্টা করিতেছে । যেখানেই কোন 
রূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই প্রাণের শক্তি বুঝিতে 
হইবে । এমন কি বহিবিজ্ঞান গুলিকে পর্য্স্ত প্রাপায়ামের অস্তভুক্ত কর! 
যাইতে পারে। বাম্পীয় যন্ত্রকে কে সঞ্চালিত করে? প্রাণই বাশ্পের মধ্য 
দিয়। উহাকে চালাইয়া থাকে। এই যে তাড়িতের অতাড়ুত ক্রিয়া দেখা 
ধাইভেছে, এগুলি প্রাণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পদার্থবিজ্ঞান 
বপিতে কি বুঝিতে হইবে? উহা! বহিরুপায়ে প্রাণায়াম। প্রাণ ষখন 
আধ্যাত্মিক শক্তিরপে প্রকাঁশিত হয়, তখন আধ্যাম্সিক উপায়েই উদ্ধাকে 
সংযম কর। যাইতে পারে। ষে প্রাণায়ামে প্রাণের স্ককরূপঞ্জলিকে বাহ্‌ 
উপায়ের সবার! জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে) 
আর যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশ গুলিকে, আধ্যাত্মিক 
উপায়ের দ্বার! সংঘমের চেষ্টা কর হয়, তাহাকেই রাজ যোগ বলে। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


গ্নাশেল্স আমখ্াভ্ডাক্ক জাম্প £ 


যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিকঙ্গলা নামক ছুইটী সায়বীয়- 
শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণস্থ মজ্জার মধ্যে সুযুয্না নামে একটা শুন্ঠ নালী 
“মাছে । এই শূন্য নালীর নিম্ন দেশে কুগুলিনীর আধার-ভূত পদ্ম অবস্থিত। 
যোগীর! বলেন, উহ্না ত্রিকোণাঁকার। যোগীদিগের রূপক ভাষায় এ স্থানে 
কুগুলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইুয়। বিরাজমান । যখন এই কুগুলিনী জাগ- 
রিতা হন, তখন তিনি এই শুন্য নালীর মধ্যে বেগে উঠিবার চেষ্টা করেন, 
আর যন্দই তিনি এক, এক সোঁপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মন যেন 
স্তরে স্তরে বিকশিত হয়; সেই সময়ে নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখা যাঁ় 
ও সেই ধোগীর নান! অদ্ভূত ক্ষমতা লাভ হয়। যখন সেই কুগুপিন্বী মস্তকে 
উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীরও মন হইতে পৃথক হুইয়! যান, 
এবং তাহার আত্ম! আপন যুক্ত ভাব উপলব্ধি করেন। মেক-মজ্জ। যে এক্‌ 
বিশেষ প্রকারে গঠিত, ইহা আমাদের জান! আছে। ইংরাজী ৮ (৪) এই 
অক্ষরটীকে যদ্দি লম্বালম্বী ভাবে (০০) লওয়া। যায়, তাহ হইলে দেখা যাইবে যে, 
উহার ছুইটী অংশ রহিয়াছে, সার এ ছুইটী অংশও মধ্যদেশে সংযুক্ত । এই রূপ 
অক্ষর, একটির উপর আর একটী সাজাইলে মেরু-মজ্জার মত দেখায়। উহার 
বাম ভাগ ইড়া, দক্ষিণ দিক পিঙ্গল|, আর যে শৃম্ত-নালী মেরু-মজ্জার ঠিক 
মধাস্থল দিয়া গিয্লাছে, তাহাই সুযুস্তরী। কোন কোন ব্যক্তির মেরু-মজ্জা, 
কটি-দেশম্থ মেকু-দণ্ডাংশ-স্কিত অস্থি কতকগুলির পরেই শেষ হয়; সে সকল 
স্থলেও একটা স্হক্ম সু্র-বৎ পদার্থ বরাবর নিয়ে নাখিয়া আসে। সথযুয়া- 
নালী সেখানেও অবশ্থিত, তবে ত্র স্থানে খুব সুক্ক্ম হইয়া যায় মাত্র। নিয়দিকে 


. 
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্র নালার মুখ বদ্ধ গাকে । কটিদেশস্থু নযু জালের নিকট 18907] 71608) 
পথ্যন্তই ই নালী অবস্থিত। আজকালকার শাগীর-স্থ'ন-বিধ্যার মতে, উহ! 
ত্রিকেণাকতি। এ সমু্ধায় নাড়ী-জালের কেন্দ্র মেরু-মজ্জার মধ্যে অবস্থিত; 
উহাদিগকেই ফোঁগিগণের ভিন্ন ভিন পন্মস্বৰপ গ্রহণ কব। যাইতে পারে। 

যোগীরা বলেন, সব্ব নিয়ে মূলাধা? হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকে সহত্র- 
দল পদ্ম পর্যান্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমা এ চক্রগুলিকে 
ভিন্ন ভিন্ন নাড়ী জাল বলিয়া মনে করি, তাহ! হইলে আজকালকার শাঁরীর স্থান- 
বদ্যার ছারা অতি সহজে যোগীদ্িগের কথার ভাব বুঝা য'ইবে। আমরা 
জানি, আমাদের স্নযুমধ্যে ছুই প্রক।রের প্রবাহ আছে, তাহাদের একটীকে' 
অন্ত্মথী ও অপরটাকে বহিন্মখী, একটাকে জ্ঞানাম্মক, অপরটাকে গত্যাত্মক, 
একটাকে কেন্দত্রাভিমুখী ও অপর্টীকে কেন্দ্রীপসারী বলা যাইতে পারে। 
উহার মধ্যে একটা মণ্তিষফাভিমুখে সংবাঁদ বহন করে, অপরটী মস্তিষ্ক হইতে 
বহিরে সংবদ লইয়া! ষয়। অবশেষে এ প্রবাহগুপিরু মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগ 
অ:ছে। আমাদের আবও জীনা উচিত যে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্বনয়স্থ 
মূলাধার, , মন্তকস্থ সহত্র-দল-পদ্ম ও মুলাখারের ঠিক উপরস্থ স্বাধিষ্ঠান 
পদ্ম এই কয়েকটার কথা মনে রাখা বিশেষ অবশ্/ক। আরও, পদাথবিজ্ঞ'ন 
হইতে একটী বিষয় অমাদিগকে লইতে হইবে। আমরা তাড়িত বলিয়! 
পরিচিত পদং9৫টী ও তৎসহ্বন্ধীর অগ্ঠান্ত শক্তির কথা শুনিয়াছি । তাড়িত কি, 
তাহ! কেহই জানেন না, তবে অমবা এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাড়িত এক 
প্রকার গতিবিশেষ। 

জগতে নানাবিধ গতির প্রকাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাড়িত বলিয়। 
পরিচিত গিটার সহিত তাহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটী টেবিল 
এমন ভাবে সঞ্চলিত হইতেছে, যাহাতে উহার পরমাণুগুলি [বভিয্ন দিকে 
সঞ্চ।লিত হয়। যদি এ টেবিলের সমুদয় পবষাণুগুলি অনবরত একদিকে 
সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে তাহাই বিদ্যুচ্ছীক্ত-রুপে পরিণত হইবে। সমুদয় 
পরমা গুলি একদিকে গতি-শীল হইলে, তাহাকেই বৈদ্যুতিক গতি বলে। 
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এই গৃহে ষে বার,রশি রহিয়ছে, তাহার সমুদয় পরম'ণু গুলি যদি ক্রমাগত 
একদিকে সঞ্চালিত করা ষায়। তাহ! হই উহা এক মহা বিদ্যতাধার- 
যন্ত্র-১৪০০০৮৮) রূপে পরিণত হইবে । শাপীর-স্থান-শান্েরও একটী কথা আঁমা- 
দিগের মনে রাখিতে হইবে। যে মানুকেন্ত্র শ্বাসপ্রশ্থাসযন্ত্রগুলিকে নিয়মিত 
করে, সমুদয় শ্রায়ু-প্রবাহ গুলির উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে; এর. কেন্তর, 
বক্ষ দেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত । উহা! খ।সপ্রশ্থাসধন্ত 
গুলিকেও নিয়মিত করে ও অন্তান্ত যে সকল স্নীয়ু-চক্র আছে, তাহার উপরে'ও 
কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে। 

এইবার আমর! প্রণায়াম-ক্রিয়া-দীধনের কারণ বুঝিতে পারিব। প্রথ- 
মতঃ, যি নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বসের গতি উত্থাপিত করা! যাঁয়। তাহা হইলে 
শরীরের সমুদায় পরমাণুগুলিরই একদিকে গতি হইবার উপক্রম হইবে । যখন 
ন।নাদিকগামী মন নানাদিকে না গিয়া, একমুখী হইয়া! একটী দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি- 
রূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় শ্লানুপ্রবাহও পরিবন্তিত হুইয়! এক প্রকার 
বিদ্যুৎ গতি প্রাপ্ত* হয়। ইহতেই বোধ হয় যে, যখন ক্মায়ুগ্রবাহ- 
গুলি ইচ্ছা-শক্তি রূপে পরিণত হয়, তখন উহা! বিদ্যুদ্ধং কোন পদার্থের 
আকাপ ধারণ করে। যখন শরীরন্থ সমুদায় গতি-গুলি সম্পূণ গ্রকাভিমুখী 
হয়, তখন উ€! ইচ্ছাশক্তির একটী মহাধার স্বরূপ হইয়া পড়ে। এই প্রবল 
ইচ্ছা-শক্তি লাভ করাই যোগীর ।উদ্দেশ্য। প্রাণায়ামক্ক্রিয়।টা এইরূপে শারীর 
শ্ান-বিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা শরীহরর মধ্যে 
এক প্রকার একাভিমুখী গতি উৎপাদন করে, ও শ্বান-গুশ্বাসস্ত্রের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্তান্ত চক্রগুলিকেঙ বশে 'আনিতে 
সাহায্য করে। এম্থলে প্রাগায়ামের লক্ষ্য, মুগাধারে কুগুলাকারে অবস্থিত 
কুগ্ডলিনী-শক্কির উদ্বোধন করা৷ 

আমরা যাহা কিছু দেখি, কল্পনা! করি অথবা যে কোন স্বপ্ন দেখি, 
সমুদয়ই আমাদিগকে আক।শে এ্অনুভব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান 
আকাশ, যাহ সাধারণতঃ দেখা খায়, গাঁখার ন'ম মহাকাশ যোগ যখন 
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অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন অথবা অলৌকিক বস্ত-জাত দর্শন করেন, 
তখন তিনি উহী। চিন্ভাক।শে দেখিতে পন। আর যখন আমাদের অনুন্কৃতি 
বিষয়শুন্ত হুপ্ন, তখন আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখন উহার 
নাম চিদাকাশ। যখন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া ্ুযুন্না নাড়ীতে প্রবেশ 
করেন, তখন যেসকল বিষয় অন্থতৃত হয়, তাহ? চিন্তাকাশেই হইয়া থাকে। 
যখন তিনি প্র নালীর শেষ দীমা মন্তি্ষে উপনীত হয়েন, তখন চিদাকাশে 
এক বিষয়শৃন্ত জ্ঞ/ন অনুভূত হইয়া থকে | আমর যদি তাড়িতের উপমা ধরি, 
তাহ! হইলে দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তাড়িত- 
প্রবাহ একস্থান হইতে অপর স্থানে চালাইতে পারে । কিন্ত গ্রকৃত্তি ত. 
তাহার নিঞ্জের মহা মহাঁ-শক্তি-গ্রবাহ প্রেরগ করিতে কোন তারের সাদ্বাঘ্য 
লন না1 ইহাতেই বেশ বুঝা! ষাঁয় যে, কোন প্রবাহ চাঁলাইবার জন্য তারে 
বাস্তবিক কোন আবশ্যক নাই। তবে কেবল আমরা উহার ব্যবহার 
ত্যাগ করিক্জ। কার্ধ; করিতে পারিন। বলিয়াই, আমাদের তারের আবশ্যক হয়। 

আমরা বহিদেশে যে কোন বন্ত দেখিতে বা শুনিত্তে পাই, সমুদয়ই 
প্রথমে শরীবাভ্যস্তরে ও পরিশেষে মস্তিষ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়। আধার 
€য কিছু ক্রিয়া হইতেছে, তাহার সকল গুলিই মন্তিঞ্ষের ভিতর হইতে বাহিরে 
আসিতেছে । মেরুমজ্জামধ্যস্থ জ্ঞানাত্বক ও কন্মাত্মক স্রায়গুচ্ছদ্ধয় যোগি- 
গণের ইড়াওপিঙগল। নাড়ী। শ্র নাড়ীদ্বধয়ের ভিতর দিয়াই, পূর্বোক্ত ছুই 
প্রকার শক্তিগ্রবাহ চলাচল করিতেছে । কিন্তু কথ! হইতেছে, কোন প্রকার 
মধ্যবত্তী পদার্থ না থাকিলেও মন্তিষ্ধ হইতে চতুর্দিকে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরণ 
ও নানা স্থান হইতেপ্র মস্তিফ্কেই বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণের কার্ধ্য ন/হইবে 
ফেন? প্রকৃতিতে ত এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইতেছে । যোগীবা 
বলেন, ইহাতে কৃতকার্ধ্য হইলেই ভৌতিক বন্ধন অতিক্রম করা যাইতে 
পারে । ইহ।তে কৃতকাঁধ্য হইবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্মধাস্থ সযুয়ার 
মধা দিয়। সনায়,প্রবাহ চালিত করিতে পার যায়, তাহ হইলেই এই সমস. 
মিটিয়। যাইবে মনই এই স্সামজাপ নির্মাণ করিয্ভাছে, উহ্বাকেই এীজাল 
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ছিন্ন করিয়া কোনর্প সাহাযানিরপেক্ষ হইয়। আপনার কাজ চালাইতে 
হইন্বে। তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বঞ্ধন আর 
থাকিবে না। এই জন্ত শুযুন্না নাড়ীকে বশবর্তী করা আমাদের এতদুর 
প্রশ্বোজন। যদি তুমি এই শুন্ত নীলীর মধ্য দিয়া! নাড়ীজালের সাহাষ -ব্যতি- 
রেকেই মানপিক প্রবাহ চালাইতে পার, তাহ! হইলেই এই সমপ্যার মীমাংস! 
হইয়া গেল। যোগীর1 বলেন, পূর্বোক্ত কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার পক্ষে কিছুমার 
অসজ্জাবিতা নাই। 

সাধারণ লোঁকের ভিতরে গুষুন্না নি়দিকে বদ্ধ ; উহার ত্বর1! কোন কার্ধ্য 
হইতে পারেনা । যোগীরা বলেন, এই স্বযুয়াহ্ধার উদবাটিত করিয়! তদ্দার! 
না, প্রবাহ চাঁলাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকর্ধ্য হইলে 
সায়, প্রবাহ উহ্ার মধ্য দিয়া চলিতে পারে। যখন কেন বাহা বিষয় 
কোন কেন্ত্রে যাইয়া আঁধাত করে, উঁ কেন্ত্র হইতে তথন এক প্রতিক্রিয়া 
(75%০0০) উপস্থিত হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফল আবার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 
ভিন্ন ভিন্ন কূপ ভইয়'থাকে। আমাদের শরীরের ভিতর যতগুলি বিভিন্ন 
শক্তি-কেন্্র আছে, তাহাদিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা য'ইতে পারে। 
উহার এক প্রাকারকে জ্ঞানবিরহিত গতিযুক্ত কেন্দ্র (%56020%0 
01176) ও অপর প্রকারকে চৈতন্যময় কেন্দ্র বলে। প্রথমোক্ত প্রকার 
প্রতিক্রিয়ার ফল কেবল গতি; দ্বিতীয় প্রকার কেন্দ্রে, প্রথমে অনুজ্ব, 
পরে গতি হুঘ। সমুদয় বিষয়ান্থভৃতিই বাহির হইতে আমাদের উপর যে 
সকল ঘাত লাগে, তাহারই প্রতিঘাতমাত্র । তাহ! হইলে এক্ষণে প্র্থ এই, স্বপ্নে 
আমাদের কোথ! হইতে বিভিন্ন প্রকারের অন্গভূতি হইয়া থাকে ? তখন তত 
ঘাহির হইতে আমাদের উপর কোন তাত লাগে না। অতএব নিশ্চয় 
বুঝা যাইতেছে, যে যেমন গত্যাত্মক ক্রিয়াগুলি শরীরের বিভিন্ন বেজে 
অবস্থিত, অনুভবাত্মক ক্রিয়াগুলিও তদ্দপ শরীরের কোন ন। কোন স্থানে 
নিশ্চয়ই অব্যক্তভাঁবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটা নগর দেখিলাম । 
সেই নগর বলিয়। যে বধির্ববস্ত রহিয়াছে, তাহ। হইতে জামাদের ভিতরে যে 
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এক ঘাত লাগিল, তাহারই যেভিতর হইতে গ্রতিঘাত থণত গ্রতিক্রিয়। 
হয়। তন্দব) আমর এ নগর অন্পভব কক্তে সমর্থ হই। অর্থৎ বহির্ববস্ত 
দ্বারা আমাদের নার়মওলীর মধ্যে যে এক প্রকার ক্রিয়া! উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহ! হইতেই যেন মন্তিঞ্কের ভিতর এক গ্রাকার ক্রিয়া উপস্থিত হইয়৷ উহার 
মধান্থ পরমাণুগ্চশি সঞ্চালিত হইতেছে। এক্ষণে দেখ! যাইতেছে ষে। 
অনেক দিন পরেও এঁ নগরটী আমার ন্মরণ-পথে আইসে । ম্থৃতিও স্বপ্নের ন্যায় 
এক ব্যাপার-বিশেষ ; তবে স্বপ্ণ হইতে কিছু অন্নশক্তিসম্পন্ন মাত্র। কিন্তু কথ। 
এই, উহ! মন্তিক্ষের ভিতর যে এ সামান্য পরিমাণ কম্পন আনিয়! দেম, ত হাই 
বা কোথা হুইতে আইসে? উহ যে শর প্রথমে.ৎপন্ন বিষয়ান্ুভৃতি হইতেই, 
আদিতেছে, ইহ কখনই বলিতে পার! ধায় না। তাহা! হইলে স্পঞ্ই গ্রতীত 
হইতেছে যে, ও বিষয়ানুভূতিজাত সমুদয় সংস্কার শরীরের কোন না কে'ন 
স্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে; উহারাই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিঞ্রিয়ার দ্বারা 
ন্বপিক অসুভূতি-রূপ মৃদু প্রাতক্রিয়া আনয়ন করে। যেখনে এই সমুদয় 
সঞ্চিত বিষয়ানুভতিদংস্কারসমষ্টি থকে, তাঁকে মুলার বলে, আর এ 
স্থানে ষে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চিত রহিয়'ছে, তাহাকে কুগডলিনী বলে। সম্ভবতঃ 
শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় গতিশক্তিগুলিও এই স্থানেই কুগুলীকৃত হইয়! 
সঞ্চিত রহিরাছে; কারণ বাহ বস্তর দীর্ঘ কাল চিন্ত। ও আালে।5নার 
পর এ মুলাধার চক্র ( সম্ভবতঃ ৪৪০7৪] [19৪ ) উষ্ণ হইতে দেখাযায়। 
যি এই কুগুলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়| জ্ঞাত-সারে সুুয়া নালীর 
ভিতর দিয়া এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্ত্রে লইয়। যাওয়া যায়, তাহ 
হইলে এক অতি তীব্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। যখন কুগুলিনী 
শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন শ্নাযুরজ্জুর মধ্য দিয় প্রবাহিত হয়, 
তখন তাহাই শ্বপ্ন অথবা কল্পনা নামে অভিহিত হয়, কিন্তু যখন 
দীর্ঘকালব্যাপিধ্যানসঞ্চিত এই শক্তি স্যু্মা মার্গে ভ্রমণ করেন, 
তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাছা স্বপ্র, কল্পনা! অথব। এন্জিয়িক জ্ঞানের 
প্রতিক্রিয়া হইতে অনস্ত গুণে .শ্রেষ্ঠ। ইহাঁকেই অতীন্টিয্ধ অনুভব বলে, 
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আর এই সময়েই জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ চৈতন্তাবস্থাঁ লাভ হ্য়। যখন 
উহ] সমুদয় জ্ঞানের, সমুদয় অনুভূতির কেন্ত্রস্বরূপ মস্তিষ্কে যাহয়। 
উপস্থিত হয়, খন যেন সমুদর মন্তিফ হইতেই এক মহ"প্রতিক্রিয়। 
উপস্থিত হয়। শরীরের প্রত্যেক অন্ুভবশীল অংশ, অনুভব-সম্পন্ন 
গুত্যেক পরমাণু হইতেই প্রতিক্রিয়া উপশ্থিত হয়। ইহার ফল .জ্ঞানা- 
লোকের প্রকাশ বা আগ্মান্বভৃতি। তখন অনুতৃতঠি অথবা অনুভূতির 
প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জগতের কারণ সমূহ আমাদের স্পষ্ট অনুভূত হইবেও 
তখনই আমাদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে। কারণ জানিতে পারিলেই 
“কার্যের জ্ঞান নিশ্চিত আসিবেই আসিবে। 

এইরূপে দেখা গেল যে, কুগুলিনীকে চৈতন্ত করাই তত্বজ্ঞান, জানা 
তীত অনুভূতি ও আত্মান্ভৃতির একমাত্র উপায়। কুগুলিনীকে চৈতন্য 
করিবার জনেক পায় আছে। কাহারও কেবল মাত্র ভগবখপ্রেমধলে 
কৃদ্লিনীব চৈহ্গ হয়। কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুধগণের কপায় উহা 
ঘটি থাকে, কাহার ও বা সুপ ভ্তান'বিচার দ্বার কুগুলিনীর চৈতন্য 
হইয়া থাকে। লোকে যাহ!কে অলৌকিক শক্তি বাঁ জ্ঞান বলিয় থাকে, 
যখনই (কাথয়৪ তাহার কিম্তপরিমাণে বিকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে 
ইইবে, যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুগুলিনী শক্তি কোনমতে স্ুযুয়ার 
ভতর প্রবেশ করিয়াছে । তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির অধি- 
কাংশেই দেখ যইবে, যে সেই ব্যক্তি না জানিয় হঠাৎ এমন কোন 
সাধন করিয়া! ফেলিয়াছে যে তাহাতে তাহাদের অজ্ঞাতসাবে কুগলিনী 
শক্তি কিয়ৎ পরিমপে স্বতন্থ হইয়া ন্ুষুয্নায় প্রবেশ করিয়াছে । যে 
কোন প্রকার উপাসনা হউক, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাত-ভাবে সেই এক 
লক্ষ্যে পহুছিয়! দেয়, অর্থাৎ তাহাতে কুগডপিনীর চৈতন্ত হয়। যিনি 
মনে করেন, আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম, তিনি জানেন না, 
যে প্রাথনা-রূপ-মনোবৃত্তি-বিশেষেয দ্বার তিনি তাহারই দেহখ্িত অনন্ত 
শক্তির এক খিন্দুকে জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থতরাং অজ্ঞান 
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মানুষ মানাকধপে ধাঁহাকে ভগ্বে উপাসন] করে, যোগী বলেন, তিনিই 
প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে প্রকৃত শক্ষি-শ্বরূপা। তাহার নিকট ক্রি করিয়া অগ্রসর 
হইতে হয় জানিলে বুখিব, ভিনিই অনন্ত-স্থখ প্রসবিনী । সুতরাং রাজযে'গহ 
প্রকৃত ধর্ম-বিজ্ঞান, উহ্াই সমুদয় উপাসন1, সমুদয় প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার 
সাঁধন-পদ্ধতি, ও সমুদয় অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ধ্যাখ্যা-স্ব্ূপ। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


সাাাখাউসিতীশাঁি 
আধ্য।তআিক শক্তিরূপে প্রকাশিত 
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এখন আমর! প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি লইয়া আলোচন! 
করিব। অ'মর। পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম 
অঙ্গই ফুসফুসের গতিকে আয়্তাধীন করা । আমাদের উদ্দেশ্য শরীরাভ্য- 
৬রস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্ক্ষ গতি-গুপিকে অনুভব করা। আমাদের মন একে- 
রারে বাহিরে আদিয়। পড়িয়াছে, উহা! ভিতরের স্ক্মান্গহুশ্ম গতিগুপিকে 
মোটেই ধরিতে পারি না! আমরা উহাদিগকে অনুভব করিতে সমর্থ 
হইলেই উহা্দিগকে জয় করিতে পারিব। এই শ্বায়বীক্প শক্তিপ্রবাহ গুলি 
শরীরের বিভিন্ন শ্থানে, প্রতি পেশীতে গিয়। তাহাকে জীবনী-শক্তি 
দিতেছে; কিন্ত আমরা সেই প্রবাহগুলিকে অন্কুভব করিতে পারি ন1। 
ঘোগীর! বলেন, উহাদ্দিগকে অনুভব করিবার শক্তি আমাদের ভিতরে 
আছে। আমরা ইচ্ছ? করিলেই উহার্দিগকে অনুভব করিতে শিক্ষা” করিতে 
পারি। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের এই সমুদর 
বিভিন্ন গতিকে জয় করিতে হইবে (বশে আনিতে হইবে )। কিছু কাল 
ইহা করিতে পারিপেই আমর! শরীরাত্যস্তরস্থ ছুক্মানুহুক্মা গভিগুলিকে 
বশে আনিতে পারিব। 

এক্ষণে প্রাণায়মের ক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা যাউক। 
পসরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে। শরীরকে ঠিক সোজা ভাবে 
রাখিতে হইবে । ন্নাযু-গুচ্ছটী যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তথাপি 
উহ! মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নহে। বক্র হইয়া বসিলে, মেরু-মধ্যস্থ মাযু-গুচ্ছ 
গুলির কিছু গোলমাল হয়, অতএঞ্স যাহাতে উহ! অবিকৃত থাকে, তাহ! 
করিতে হুইবে। বক্র হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজে- 
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কই ক্ষতি হয়। শরীরের তিনটী ভাগ, যথ1--বক্ষঃ-দেশ, গ্রীবা ও মস্তক, 
সর্বদা এক.রেখায় ঠিক সরল-ভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে অতি অল্প 
অভ্যাসে উহ শ্বাস-প্রশ্থামের সভার স্বাভাবিক হইয়! যাইবে । তৎপরে 
ন্নাু-গুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টী করিতে হুইবে। আমর পূর্বেই 
দেখিয়াছি, যে মাযু-কেন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাম যন্ত্রের কার্ধ্য নিয়মিত করে, তাহা 
অপরাপর স্বাযুগুণিরও নিয়ামক । এই জন্যই শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ তালে তালে 
(73700200981) কর। আবশ্যক। আমরা সচরাচর যে ভাবে শ্বাস 
প্রশ্থীন গ্রহণ বা ত্যাগ করি, তাঁহ। শ্বাস-প্রশ্বাস নামের যোগ্য হইতেই 
পারেনা । ইহ এত অনিয়মিত! আবার স্ত্রী পুরুষের ভিহরে শ্বাস প্রশ্থীসের, 
একটু ম্বাতাবিক গ্রভেদ আছে। 

প্রাণায়াম সাধনের প্রথম ক্রিয়া এই ;১_ভিতরে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বাস-গ্রহণ 
কর ও বাহিরে নিদ্দি্ট পরিমণে প্রশ্বাস" ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে 
সমুদয় শরীরটা সম-ভাবাপন্ন হইবে। কিছু দিন ইহ? অভ্যাস করিবার 
পর, এই শ্বাসপ্রশ্বীম গ্রহণ ও ত্যাগের সময় ওক্কার* অথব। অন্য কোন 
ঈশ্বরবাচক পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিবে । আর মনে করিবে, উহ! 
শ্বাসের স্িত তালে তালে সমভাবে ৰাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আমিতেছে। 
এক্কপ করিলে দেখিবে, যে সমুদয় শরীরই ক্রমশঃ যেন পাম্যভাব অব. 
নস্বন করিতেছে । শ্রন্ধপ অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে, প্রকৃত 
বিশ্রষম কিও। বাস্তবিক এই বিশ্রামের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে নিদ্রাকে 
বিশ্রামই বল। যাইতে পারে না। যখন তুমি এই বিশ্রাম সম্ভোগ করিবে, 
তখনই দেধিবে যে, অতিশয় শ্রান্ত ন্নাুগণ পর্য্যত্ব যেন জুড়াইয়। যাইতেছে। 
আর ইহ।ও বুঝিতে পারিবে যে, পুর্বে তুমি প্রকৃত বিশ্রাম কর নাই। ভারতে 
প্রাণায়ামের শ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের সংখ্য। নিরূপণ করিবার জন্য এক, ছুই, 
তিন, চারি, এই ক্রমে গণন। না করিয়া আমরা কতকগুলি সাঞ্চেতিক শব 
ব্যবহার করিয়! থাকি । এই জন্যই প্রুণায়ামেন্র সময় ওস্কার অথবা অন্য 
কোন ঈশ্বরবাচক পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। 
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এই সাধনের প্রথম ফল এই দেখিবে যে, তোমার মুখশ্রী পরি বর্তিত 
হুইমঘ্ব! যাইতেছে । ষুখের উপর শুষ্কত। বা কঠোরত। প্রকাঁশক যে সকল 
রেখা ছিল, সব অস্তর্থিত হইবে । তোমর মন তখন শান্তিতে পরিপূর্ণ 
হইবে। এই শাস্তি--এই আনন্দ তোমার মুখের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির 
হইবে। দ্বিততীকতঃ, তোমার শ্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী 
একটা 9 দেখি নাই, ধাহার গার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস অভ্যাসের পরই 
এই সকল চিহ্ন প্রক!শ পাইবে। এই প্রথম প্রাণায়াম কিছুদিন অভ্যাস করিয়। 
প্রাণায়ামের আর একটা উচ্চতর সাধন গ্রহণ করিতে হইবে । উহ! এই,__ইড় 
অর্থাৎ বাম নাপিকা ত্বার। অল্পে অল্পে ফুস্ফুস্‌ বাযুতে পূর্ণ কর। প্রী সময়েই 
আাখু-প্রবাহের উপর মনঃ-সংযম কর; তংপরে চিত্তা কর, তুমি যেন এ ত্রায়ু 
গ্রবাহটাকে ইড়ার মধ্য দিয়া নিয়ে সঞ্ধাবন করিয়া কুগুলিনীশক্তির আধার- 
ভূত মূল ধারস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পাস্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ; 
তৎপরে এ স্বাধুপ্রবাহকে কিছু সময়ের জন্য ত্র স্থানেই ধারণ কর। 
তৎপরে কল্পনা কর €্য, সেই সমস্ত হ্গায়বীয় শক্তিপ্রবাহটীকে শ্বাসের 
সহিত অপর দিক দিয়া টানিয়া লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসিক! দ্বারা 
বাধু ধীরে ধীরে বাহিরে প্রক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাপ করা! তোমাদের পক্ষে 
কঠিন বোঁধ হইবে। সহজ উপায়--গ্রথমে অন্তুষ্ঠ দ্বার! দক্ষিণ নাসা 
বদ্ধ করিয়া! বাম নাসা দ্বার! ধীরে ধীরে বায়, পুরণ কর। ত্তৎপরে 
অস্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বার উত্য় নাসিক! বন্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি 
নায়ুপ্রবাহটাকে নিম্ন দেশে প্রেরণ করিতেছ ও নুযুষ্নার মূলদেশে আঘাত 
করিতেছ, তংপরে অন্গুষ্ঠ সরাইয়! লইয়। বায়, রেচন কর। তৎপরে পুনরাঁর 
বাম নাসিক। তজ্জনী দ্বার বদ্ধ করিয়। দক্ষিণ নাসারন্ধ, দ্বার! ধীরে ধীরে 
পুবণ কর ও পুনরায় পূর্বের মত উভয় নাসারদ্ধ,ই বন্ধ কর। হিন্দুিগের 
মত প্রাণাপ়াম অভ্যাস কর এদেশের (আমেরিকার ) পক্ষে কঠিন হইবে, 
কারণ হিন্দুর বাল্যকাল হইতেই ইহার অগ্যাস করে, তাঁহাদের ফুস্ফুস্‌ 
ইহ।র জন্য প্রস্তুত থাকে । এখানে টারি সেকেও্ড সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
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ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভালহুয়। চার ০সকেও ধরিয়া! বাঘু পূরণ কর; ষোল 
সেকেও বন্ধ কর ওপরে আট সেকেও ধরিয়া বাষু রেচনন বর। ইহাতেই 
একটী প্রাণায়াম হইবে। এী সময়ে কিন্তু মূলাধারস্থ ত্রিকোণটার উপর মন 
স্থির করিতে বিস্থৃত হবে না। এরূপ কল্পনায় তোশার সাধনে অনেক্ক 
সুবিধা হইবে। আর এক প্রক!র (তৃতীয়) প্রাণাগ়াম এই, ধীরে ধীরে 
ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, পরে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে বাহিরে ধীরে ধীরে রেচন 
করিয়া বাহিরেই শ্বাস কিছু ক্ষণের জন্য রুদ্ধ করিক্না রাখ) সংখ্যা-_ পুর্ব 
প্রাণায়ামের মত। পূর্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণা- 
বামে শ্বাম ভিতরে ধারণ! করিতে হয় ও এক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ কর! 
হইল। এই শেষোক্ত প্রকার প্রাণাক্সামটা পূর্ধ্বাপেক্ষ। সহজ । যে প্রাণায়ামে 
শ্বান ভিতরে গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহ! অতিরিক্ত অভ্যাম করা ভাল নহে।" উহা 
প্রাতে চার বার ও সাঁয়ংকালে চারবার অভ্যাস কর । পরে ক্রমশঃ পময় 
ও সংখা। বৃদ্ধি করিতে পার। তুমি ক্রমশঃ দেখিবে যে, তুমি অতি সহজেই 
ইহ! করিতে পারিতেছ, আর তুমি ইহাতে খুব আনন্মুও পাইবে । অতএব 
যখন তোমার উহ খুব সহজ হইয়া যাইবে, তখন তুমি অতি সাবধানে ও 
সতর্কতার সহিত সংখ্য!। চার হইতে ছগ্ন বৃদ্ধি করিতে পার। অনিয়মিততাবে 
সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে। 

পূর্বে যে তিনটা প্ররক্রিন্না' বর্ণিত হইল অর্থাৎ (১ম) নাড়ী শুদ্ধির ক্রিয়। 
(২য় )শ্বাসকে ভিতরে ধারণ ও (৩য়) বাহিরে শ্বাস ধারণ, ইহার মধ্যে প্রথ- 
মোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়াটা কঠিনও নয়, আর উহাতে কোন বিপদেরও 
আশঙ্ক। নাই। প্রথম ক্রিয়াটা ধতই অভ্যাস কছিবে, ৬তই তোমার উত্তরোত্তর 
শান্তি আসিবে । উহার সহিত ওষ্কার যোগ করিয়! অভ্যাস কর, দেখিবে 
যে, যখন তুমি অন্য কার্্যে নিযুক্ত রহিয়াছ, তখন ও তুমি উহ? অভ্যাস করিতে 
পাঁরিতেছ। তুমি দেঁখিবে ষে তোমার ক্রমাগত উন্নতিই হইতেছে। «এইরূপ 
করিতে করিতে একদিন হয় ত খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার 
কুণ্ডলিনী জাগরিত হইবেন। যাহার। দিঠনর মধ্যে একবার বা ছুইবার অভ্যাস 
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করিবেন, তাহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞিৎ স্থিরতা ও অতি হু্বয় 
লাভ হইবে । যিনি ইহাতে সন্তু না থাকিয়া আরও অধিক অগ্রসর হইয়া 
যান, তাহার কুগুলিনীর চৈতন্য হইবে) তিনি দেখিবেন যে, সমুদয় 
প্ররৃতিই যেন আর এক নব রূপ ধারণ করিতেছে, তাহার নিকট তানের দ্বার 
উদঘাটিত হইবে; তখন তামার মনই তোমার নিকট অনস্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ঠ 
পুস্তকের কাধ্য করিবে। আমি. পুর্বেই মেরুদণ্ডের ছুইটী বিভিন্ন দেশ দিয়! 
প্রবাহিত ইড়া ও পির্গল নামক ছুইটা শক্তিপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
আর মেরুমজ্জার মধ্যদেশন্বরূপ সুযুন্র কথাঁও পূর্বেই ধলা হইয়াছে। 
এই ইড়া, পিঙ্ষলণ, সুযুন্ন। প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরুদণ্ড 
আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ডিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে, 
তব যোগীর1 বলেন, সাধারণ জীবে এই ্থযুক্তা বদ্ধ থাকে, ইহার ভিতরে 
কোনরূপ ক্রিয়। অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়1 ও পিঙ্গল। নাড়ীদ্বয়ের কাধ্য 
অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি-বহন করা, তাহা সকল প্্রার্ীতেই 
প্রকাশ থাকে । 

কেব্ল যোগীরই এই ন্ুযুস্তা উন্মুক্ত থাকে | যখন ন্বযুয্নার মধ্য দিয় স্ায়বীক় 
শক্ত প্রবাহ চলিতে থাকে ও উহার ভিতর দিয় চিত্তের ক্রিয়া হইতে থাকে 
তখন আমর!1 অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া? যাই। আমাদের মূন তখন অতীল্ত্িয়, 
ভ্তানতীত, পুর্ণ চৈতন্য ইত্যাদি নামধেয় অবস্থা! লাভ করে। তখন আমর! 
বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিয়া যাই, তখন আমর এমন একস্থানে চলিয়া যাই 
সেখানে যুক্তি তর্ক পঁহুছিতে পারে না। এই স্মযুম্নাকে উন্মুক্ত কর্পাই যোগীর 
একমাত্র উদ্দেশ্ত । পুর্বে যে সকল শক্তিবহন-কেন্দ্রের কথা! উল্লিখিত হইয়াছে, 
যে।গীদিগের মতে, তাহার সুষুক্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাষায় উহাঁ- 
দিগকেই পল্ম বলে। পদ্ম গুপির মধ্যে সকলের নিয়দেশস্থটী সুযুয্নার 
সর্ধনিয্ভাগে অবস্থিত। উহার নাম (১) যুলাধার, তৎপরে ২য়) 
গ্বাধিষ্ঠান, পরে ( ৩য়) মণিপুর, তৎপরে (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ 
(৬) আজ্ঞা, সর্বশেষে ( ৭ম )*মন্ডতিফস্ত সহজ র বা সহঅদপপল্প। ইহাদের 


৬ই রাজযোগ। 


বপন 


মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুষ্টটী কেন্দ্রের (চক্রের ) কথা জান? আ'বশ্তক | সর্ঝ- 
নিম-দেশ বর্তী মুলীধার ও সর্কোচ্চদেশে অবস্থিত সহত্রার। সর্্বনিষ্ন- 
চক্রেই সমুদায় শক্তি অবস্থিত, আর সেই শক্তিকে সেই স্থান হইতে লইয়াই 
মন্তিষ্ষস্থ সর্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে । যোগীর1 বলেন, মনগুষুদেছে 
যত শক্তি অবস্থিত, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মন্তিক্ষে 
সঞ্চিত আছে; যাহার মন্তুকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই 
পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি। 
এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে কিন্ত লোক আকুষ্ট 
হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে, 
তাহ! নহে, তবু তাহার কথায় লোকে যুদ্ধ হইতেছে । ওক£ঃশক্তি শরীর 
হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজ:শদ্ি- 
সম্পন্ন পুরুষ যেকোন কাধ্য করেন, তাহাঁতেই,মহা শক্তির বিকাশ দেখ যায়। 

সকল মন্ুষ্যের ভিতরেই অল্লাধক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীয়ের 
মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার উচ্চতন্্র বিকাশ এই ওজঃ। 
ইহ। আমাদের সর্ধদাই মনে রাখা আবশ্তক যে, এক শক্তিই আত এক শক্তিতে 
পরিণত হৃইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তাড়িত ব! চৌন্ুক শক্তি-রূপে 
প্রকাশ পাইতেছে, তাহ! ক্রমশঃ আভ্যস্তরিক শক্তি-রূপে পরিণত হইবে, 
পেশিক শক্তি-গুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে । যোগীরা বলেন, মানুষের 
মধ্যে যে শক্তি কাম ক্রিক্না। কাম-চিন্ত। ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহ! 
দমিত হুইঠ্ে দহজেই ওজোধাতু-ব্ূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের 
শরীরস্থ সর্বাপেক্ষা নিম্ন-তম কেন্ত্রটা এই শক্তির নিষ়্ামক বলিয়া যোগীর! 
উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করেন । তাহাদের ইচ্ছা এই যে, সমুদাঁয় কামশক্তি 
টাকে লইপ্না ওজোধাতুতে পরিণত করেন। কাম-জয়ী-নব-নারীই কেবল 
রী ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন । এই জন্তই লর্বদেখে 
্রন্ম-চধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্শ রূপে পরিগণিত হইয়াছে । মাঁঈষ সহঞ্জেই দেখিতে 
পাঁয় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে, সমুদায় ধর্বর্ভীব, চরিগ্রাবলও মানসিক তেজঃ 
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সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে ষে ধর্শ- 

সম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায়েরই ত্রন্মচর্ষ্য- 
সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য আছে। এইক্সন্তই বিবাহত্যাগী সন্গ্যাসিদলের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এই ব্রহ্গচথ্য পুর্ণ-ভাবে কাক্ষ-মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করা নিতাস্ত 
কর্তব্য । ব্রদ্মচর্য)শুন্ঠ হইয়া বাঁজযোগসাধন ঝড় বিপদসন্কল» কারণ উহাতে 
শেষে মন্তিকফ্ষের বিষম বিকার জন্মাইতে পারে। যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস 
করে, আবার অপবিত্র জীবন যাপন করে, সে কিনূপে যোগী হইবার আঁশ 
করিতে পারে ? 


বষ্ঠ অধ্যায়। 


সপ িনিডি। উড 


ও ভ্যাহ্হাশল ও শ্বা্সা]। 


প্রণায়ামের পর প্রত্যাহার সাধন করিতে হয়! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, 
প্রত্যাহার কি? তোমর! সকলেই জান, কিরূপে বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। 
সর্ব প্রথমে দেখ, ইন্জিয়-দ্বারন্বরূপ বাহিরের যন্ত্রগুলি রহিয়াছে, পরে এ ইন্ট্রিয়- 
গোলকাদির অত্যন্তরবন্তী ইন্দিয়গুলি_ ইহার! মস্তিষস্থ স্লামুকেন্ত্রগুলির সহার- 
তায় শরীরের উপর কার্ধ্য করিতেছে, তৎপরে মন। যখন এই সমুদয়গুলি এক- 
ত্রিত হইয়া! কোন বহির্বন্তর মহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্ত অনুভব 
করিয়া থাকি । কিন্ত আবার মনকে একাগ্র করিয়! কেবল কোন একটা 
ইঞ্জিয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন, কারণ মন ( বিষয়ের ) দাসন্বরূপ । 
আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা! দিতেছে যে “সাধু হও, 
“সাধু হও' দাধু হও' । বোধ হয় জগতে এমন কোন বালক নাই যে “মিথ্যা 
কহিও না+ “চুরি করিও না” ইত্যাদিরূপ শিক্ষ! পায় নাই। কিন্তু কেহ তাহাকে 
এই সকল অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় 
হয় না। কেনই বাসে চোর না হইবে? আমর। ত তাহাকে চৌর্ধ্য-কর্ম 
হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি চুরি করিও না। মনঃ- 
ংযম করিবরে শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহাযা কর! হয়, তাহাঁতেই 
তাহার শিক্ষা! ও উপকার হইয়া থাকে | যখন মন ইন্দ্রিয়-নাম-ধেক় ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তিশকেন্জে সংযুক্ত হয়, তখনই সমুদয় বাহা ও আভ্যন্তরীণ কর্ত্ম হইয়া! থাকে । 
ইচ্ছাপূর্র্বকই হউক আর অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক, মানুষ নিজ মনকে ভিন্ন ভিন্ন 
€ ইন্দ্রিয় -নাঁম-ধেয় ) কেন্ত্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্তই 
মানুষ নানাপ্রকার ছুফন্ম করে, করিয়া শেষে কষ্ট পায়। মন যদি নিজের 
বশে খাকিত, তবে মান্য কখনই অন্যায় কর্ম করিত না। মনঃসহযম 
করিবার ফল কি? ফল এইযে, মন সংযত হইয়া গেলে, সে আর তখন 
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আপনাকে তিন ভিন্ন ইন্দ্রির-রূপ বিষয়ানুডৃতি-কেন্ত্র গুলিতে যোগ করিবে ন1। 
তাহা হইলেই সর্বপ্রকার ভাঁব ও ইচ্ছ। আমাদের বশে আসিবে । এ পরাস্ত 
বেশ পরিষার বুঝ! গেল । এক্ষণে কথা এই, ইহা কার্যে পরিণত কর ফি সম্ভব? 
ইহ। সম্পূর্ণক্ূপেই সম্ভব | তোমর। বর্তমান কালেও ইহার কতকটা আভা 
দেখিতে পাইতেছ ; বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারী সম্প্রদায় দুঃখ, ক, অস্তভ 
ইত্যাদির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিতেছেন। অবনত 
ইহাদের দর্শন কতকটা! শিরোবেষ্টন করিয়া নাসিকপ্রদর্শনের ন্যায় । কিন্ত 
উছাও একরূপ যোগ, কোনরূপে উহ! তাহার) আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। 
যে সকল স্থলে তাহারা দুঃখ কষ্টের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে শিক্ষা! দিয়া 
লেকের ছুংখ দূর করিতে কৃতকাধ্য হন? বুঝিতে হইবে, দে নকল স্থলে, তাহারা 
গুকৃত পক্ষে প্রত্যাহারের একটী অগ শিক্ষা দিয়াছেন, কারণ তাহারা তাহাদের 
বশ্যগণের মনকে এতদূর সবল করিয়। দেন, যাহাতে তাহার! ইন্দছ্রিয়গণের কথা 
প্রামাণ্য বলরাই গ্রহণ করে না। বশীকরণ-বিদ্যাবিৎগণন৪ (1/590০1188) 
পূর্বোক্ত প্রকারের সদৃশ উপায় অবলম্বনে ইঙ্গিত-বলে (আজ্ঞা, [1৮700 
8£8680100), কিয়ৎক্ষণের জন্ত তাহাদের বশ্বাক্তিগণের ভিতঙে একক্প 
ন্বভ|বিক প্রত]াহার আনয়ন করেন। যাহাকে সচরাচর বশীকরণ ইঙ্গিত 
বলে, তাহ! কেবল রোগপ্্রস্ত দেহ, ও মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন মনেই তাহার প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে । বশীকরণ-কারী যতক্ষণ ন। স্থর-দৃষ্টি অথবা অন্য কোন 
উপায়ে তাঁহার বশ্য-ব্যক্তির মনকে নিষ্রিয় জড়তুল্য অস্বাভাঙিক অবস্থায় 
লইয়া বাইতে পারেন, ততক্ষণ তিনি য'হাই ভাবিতে, দেখিতে ব গুনিতে আদেশ 
করুন না কেন, তাহার কোন ফল হয় না। 
যাহারা বশীকরণ করে, অথব। বিশ্বাম-বলে আরোগ্য করে, তাহারা থে 
কিয়্ৎক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্য বাক্তির শরীরস্থ শক্তি-কেন্ত্রগুলিকে (ইন্রিয়্) 
বশীভৃষ্ভ করিয়া থাকেন, তাহা অতিশয় নিন্দাহ কর্ম, কার? উহ্থাতে এ বন্ত 
ব্যক্তিকে চরমে সর্বনাশের পথে ঈবইয়। যায় । ইহ! ত নিজের ইচ্ছাশকিবলে 
নিজের মন্তিষস্থ কেন্দ্রগুপির সংযম নয়, অপরে জোর করিয়া এ বশ্াব্যক্তিয় 
১ 
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মস্তিক্কের উপর হঠাৎ প্রবল আঘাত করিয়া কিষৎক্ষণ উহাকে মৃর্ছিত করিয়া 
রাখিলে যাহা হয়, উহা তাহ!ই। উহা রশ্মি ও পৈশিক শক্তির সাহাষ্যে 
উচ্ছৃঙ্খল শকটাকর্ষক অশ্বগণের উন্ন্ত গতিকে সংযত করা নহে, উহ! 
অপরকে সেই অশ্বগণের উপর তীব্র আঘাত কৰিতে বলিয়া উহাকে কিয়ৎক্ষণের 
জন্য, শ্তপ্ভিত করিয়! শস্ত করিয়া! রাখা । সেই -ন্যক্তির উপর এই প্রক্রিয়া 
যতই করা হয়, ৬তই সে তাহ।র মনের শক্তির কিয়দূংশ করিয়া ছারাঁইতে 
থাকে, পরিশেষে মনকে সম্পূর্ণ জয কর দুরে থকৃ, জুমশঃ তাহার মন 
এক প্রক'র শক্তি হীন কিন্তৃত-কিমাকার হইয়া যদ়্, পরিশেষে বাতুল অবস্থা 
প্রপ্তু হয়। 

এইরপ পরেচ্ছ।-প্রণোদিত সংঘমে কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহা নহে, 
উহ! যে উদ্দেস্তে কৃত হয়, তাহ ই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মারই চরম 
লক্ষ্য মুক্তি ব৷ স্বাধীনত1; ইন্দ্রিয় ও মনের উপর প্রভূত্ব, ভূত ও মনের দাসত্ব 
হইতে মুক্তি এবং বাহা ও অন্তঃ প্রকৃতির উপর প্রতুত্ব ব। ক্ষমতা! বিস্তর । 
পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বর! উহ! লাভ ন। হইয়া, অপরের ইচ্ছা-শক্তি আমার প্রতি 
যে আকারেই প্রযুক্ত হউক ন। কেন,-_উহ! দ্বার] সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ইন্ড্িয়- 
গগ বশীভূত হউক,অথবা উহা একরূপ পীড়িত বা খিক্কৃতাবস্থায় আমাকে ইঞ্জিয়- 
গণকে সংযম করিতে বাধ্য করুক-_-উহ৷ আমাকে মুক্তির দ্রিকে না লইয়। গিয়া, 
বরং আমি ষে সকল চিত্তবৃত্তিরূপ হন্ধনে--ষে সকল প্রাচীন কুসংস্কারে---আবদ্ধ, 
তাহারই উপর আর একটা বদ্ধন--আর একটা কু-সংস্কাঁর--চাপাইয়। দেয়। 
অতএব সাবধান, অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ-শক্তি-সঞ্চলন করিতে দিও 
না1। অথবা ন। জানিয়ামপরের উপর এইরূপ ইচ্ছা? শক্তি-প্রয়োগ কগিয়া তাহার 
সর্বনাশ করিও না। সত বটে, অনেকে অনেক লোকের মনের গতি সৎ 
দিকে ফিরাইয়। দিয়। কিছুদিনের জন্য লোকের কিছু উপকার করেন, কিন্ত 
আবার অপরের উপর এই ক্ষমত। প্রয়েগ করিয়? ন। জানিয়া) যে কত লক্ষ 
লক্ষ স্ত্রী পুরুষকে একরূপ বিকৃত জড়াবস্থাপদ্ূ করিয়া ভুলেন, যাহাতে তাহাদের 
আত্মার অস্তিত্ব পথ্যস্ত যেন বিলুপ্ত হইয় যায়, ভাহার ইয়ত্ত। নাই । এই কারণেই 
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যেকোন ব্যক্তি তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে বলেন, অর্থব। নিজের ইচ্ছা 
শক্তি-বলে জগতের লে।ককে পরিচালিত করিয়। তাহার নিজের বশাডৃত্ত 
করি) লন, তিনি মনে মণে সে বিষ না সঙ্কল্প করিয়া থাকিলেও বান্তব্িক 
ফ্নুষজ তির শত্রু । 

অত এব সর্ধদাই নিের মন বাবহার করিবে, আর এইটী সর্বদা ল্মরণ 
রাখিবে ধে, তুমি যদি রোগ-গ্রস্ত না হও; তাহা হইলে কোন বাহিরের লোকের 
শক্তি তোমার উপর কর্ধ্য করিতে পারিষে না) আর কোন ব্যক্তি যতই বড় 
লোক » যতই সাধু হউন না কেন, তিনি যদি তোম,য় অন্ধ-ভাবে বিশ্বাস 
করিতে বলেন, তাহা হইলে তী'ভার সঙ্গপরিহারের চেষ্টা করিবে । জগতের 
সর্ধপ্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক প্রক,র সম্প্রদায় আছে, নৃত্য, লম্ক-বম্প, 
চীৎকার তহদের ধন্মের অঙ্গ । তাঁহার! যখন সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রচার করিতে 
আরস্ত করে, তখন ত ছাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগেধ মত লোকের ভিতর 
ছড়ইয়। পড়ে। তাহারাও এই পূর্ববেক্ত দলের অন্তর্গত। তাহার! ক্ষণ- 
কালের জন্য সহজে অভিভাব্য ব্যক্তিগণের উপরে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার 
করে। কিন্তু হায়! পরিণামে সমুদয় জাতিকে পর্য্যস্ত একেৰারে অধঃপতিত 
করিয়া দেয়। বহিঃ-শক্তি বলে কোন ব্যক্তি বা জাতি এইরূপ আপ্রারৃতিক- 
রূপে ভ'ল হওয়। অপেক্ষা! বরং অনৎ থাক.ও ভাশ। এই সকল ধর্ম্োম্মাদূ- 
ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্ত তল বটে, কিন্তু ইহার্দের কোন দায়িত্ব বোধ নাই। 
ইহার। মানুষের যে পরিমাণে অনিষ্ট করে, তাহা ভাঁবিতে গেলে যন হৃদয়ে 
নিরাশ! আদ্দিয়! পড়ে । তাহার। জানে না যে; ষে সকল ব্যক্তি সঙ্গীতা- 
দির স্বারা তাহাদের ইঞ্ষিত-প্রভাবে এইরূপ হঠাৎ ভগবস্কাবে উন্মত্ত হইয়। 
উঠে, তাহারা কেবল আপনার্দিগকে জড়, বিকৃত-ভাবাপন্ন ও শক্তিশুন্য করিয়া 
ফেলিতেছে। ক্রমশঃ তাহাদের মন এরূপ হুইয়। যাইবে, যে অতি অসং প্রভাব 
অনিলেও তাহারা তাহার অধীন হই! পড়িবে, উহ প্রতিরোধ করিবার 
তাহাদের কোন শক্তিই থাকিবে ন১। এই অজ্ঞ, আত্ম-প্রতারিত ব্যক্তিগণের 
স্বপ্নেও মনে উদ হয় না! যে, তাহার যখন আপনাদের মনুষ্যহৃদয় পরিবর্তন 
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করিব!র অন্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়। অনলে উত্ফুল্ন হয়--বষে আমতা তাহার! 
মনে করে, মেঘ-পটলাব্নচ কোন পুষ্ক্ষ কর্তৃক তাহাদিগকে গ্রদস্ত হইয়াছে 
তখন তাহার। ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ত ও মৃত্যুর বীজ বপন 
করিতেছে । অতএব যাহাতে তোমার স্বাধীনতা নক্ট হয়, এমন সর্ব প্রকার 
প্রভাব হইতে আপনাকে সাবধানে ক্লাবে । উহাকে দারুণ বিপদ-সম্কুল জ্ঞানে 
সর্ধ-গ্রকান্ধে উহ! হইতে আপনাকে রক্ষ। করিবার চেষ্টা ক্ষরিবে। যিনি 
ইচ্ছাক্রমে নিক্জ মনকে কেন্দ্রগুপিভে সংলগ্ন অথবা কেন্দ্রগুণি হইতে নর।ইয়া 
লইতে কৃতকার্য হইয়।ছেন, তীহারই প্রত্যাহার সিদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যাহারের 
অর্থ, একদিকে আহরণ করা, মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়। ইঞ্জিয়গণের 'সধীনতা 
হইতে মূনকে মুক্ত করিয়। ভিতর দিকে 'মাহুরণ কর1। ইহাঁতে কৃতকার্ধ্য 
হুইলে, তবেই আমরা যথার্থ চরিত্রবান্‌ হইব; এবং তখনই আমরা মুক্তিন্ন পথে 
অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব) তাঁহ। ন।“করিতে পারিলে, যন্ত্রের সহিত 
আমাদের প্রভেদ কি? 
মনকে সংযম কর কি কঠিন! ইহাঁকে ষে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলন! কর; 
হইয়াছে, তাহা বড় অসঙ্গত নহে। কোঁনস্থানে এক বানর ছিল তাহার মর্কুট- 
শ্বভাব-ুলভ-চঞ্চলতা ত ছিলই। যেনএঁ ম্বাভাবিক অদ্থিরতায় কুলাইল না 
বনিয় একব্যক্জি উহাকে অনেকটা মদ থাওয় ইয়া দিল। তারপর তাহ'ক্ষে এক 
বৃশ্চিক দংশন কপিল। ম'মুষকে বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সমস্ত দিনই চারি- 
দিকে ফেবু ছট্ফট, করিয়! বেড়ায়! তখন বাঁনর বেচা ধ্লাটীর যে কি ছুর্দশ] 
হইল, তাহা ব্ণনাতীত। পরে যেন তাহার দুঃখ পুর্ণ করিবার জন্ত এক তত 
তাহ!র ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন (ই বানরের কি ভয়ানক চঞ্চলভা 
আিল, তাহ! কি ভাষায় বর্ণনা কর! যায়? মুষ্য-মন এ বানরের তুল্য। মন ত 
স্বভাবতঃই নিয়ত চঞ্চল, আবার উহ! বাসনারূপ মদ্দিরাতে মত, ইহাতে উহার 
অস্থিরত। বৃদ্ধি হইয়াছে । ষখন বাসন! আ'পিয়। মনকে অধিকার করে, তখন শশী 
লোকদিগকে দেখিলে ঈর্ষা-রূণ বৃশ্চিকে তঃহাকে মংশন করিতে থাকে । পরে 
ঘ।বার অহঙ্কার-র্প পিশাচ তাহার ভিতর প্রবেশ করে, তখন মে আপন।কেই 
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পাপা 


বড় বলির! বে'ধ করে। এই আমদের মনের অবস্থা! অভ ধব ইহাকে সংঘম 
কর। ফি কঠিন! 

অতএব মনঃদংষমের প্রথম সোপান এই যে, কিছুক্ষণের জন্ত চুপ করিয়া 
কলিয়া খাক ও মনকে শিজের ভাবে চলিতে দেও। মন সদা চঞ্চল। হা 
বানরের মত সর্ধদ)। পাঁফাইতেছে। মন-বানর ফত ইচ্ছা! লম্প বম্প করুক, 
ক্ষতি নাই, ধীর-ভাবে অপেক্ষা! কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও । কথ 
বলে, জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি, ইহা অতি সত্য কথা৷ যতক্ষণ ন। মনের ক্রিয়া-গুপি 
লক্ষ্য করিতে পারিবে, ততক্ষণ উহাকে সংযম করিতে প:রিবে ন।। উহাকে 
যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও । খুব ভয়ানক ভঞ্ানক বীভৎস চিন্তা হয়ত 
তোমার মনে আপিবে। তোমার যনে এতদুর অসৎ চিন্তা অ দিতে পারে, ইহ! 
ভাবিয়া তৃমি আঁশ্র্য্য হইয়া যাইবে । কিন্তু দেখিবে, মনের এই লকল ক্রীড়! 
প্রতিদিনই কিছু কিছু কমির়! আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হইয়! 
আসিতেছে । প্রথম কয়েক য'দ দেখিবে, তোমার মনে সহত্্র সহমত চিত 
আসিবে, ক্রমশঃ হয়ত উহ কমিয়! গিয়া শহশত চিন্তায় পরিণত হইবে । আরো 
কয়েকম'ল পরে উহা! আরও কমিপ। আঁপিয়া অবশেষে মন সম্পূর্ণকূপে আমাদের 
বশে আপিক্ে কিন্ত প্রতিদিনই আঙাদিগকে ধের্যের সহ্তি অভ্যাস করিতে 
হইবে। ধতক্ষণ বান্পীক় যন্ত্রের ভিতর বাম্প থাকিবে, ততক্ষণ উহা! চলিবেই 
চলিবে ; ঘতদ্দিন বিষয় আমাদের সগ্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় 
দেখিতে হইবেই হইবে । সুতরাং যি আমি অপর লোককে দেখাইতে ইচ্ছ। করি, 
যে আমি কেবল পর-পরিচাপিত বস্ত্র নই, তাহা হইলে আমাকে দেখাইতে হইত 
যে আমি কিছুরই অধীন লই । এইবপে মনকে সংযম কর ও উহাকে বাল 
ইঞ্জিয়-গোলকে ন? সংযুক্ত হইতে ছেওয়াই প্রত্যাহার । ইহা অভ্যাস করিবার 
উপাঁর কি? ইহা এক ছ্গিনে হইবার নছে, অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে 
হইবে। ধীরঙাবে সহিষ,তার সহিত ক্রমাগত বছ-বর্ষ অভ্যাদ করিলে তবে 
উহাতে কৃতক্ষার্য্য হওয়। যায়। 

প্রত্যান্ছারে পিদ্ধ হইলে তবে ধারণার অভ্যাসে কৃতকার্ধ্য হওয়। বায়। 


০ রাঙঈগযোগ। 


শশা শশী পিছ 
_শশশশশীঁি 





কিছু কালের জন্য প্রত্যাহার সাধন করিবার পর, ততপরেব সার্ধন অথাৎ ধারণ 
শিক্ষা করিবার চেউ। করিতে হইবে। প্রত্যাহারের পর ধারণা--ধারণা অর্থে 
মনকে দেহভ্যন্তর বর্তী অথবা বহিদ্দেশস্থ ফোন দেশ-বিশেবে ধারণ বা স্থাপন 
করা। মনক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধার করিতে হইবে ইহার অর্থ কি? ইহার 
অর্থ এই, মনকে শবীরের অন্ত সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ করিয়া কোন এক 
বিশেষ অংশে বলপুর্ধক ধারণ করিয়। রাখা । মনে কর, যেন আমি মনকে 
হস্তেব উপর ধারণ করিলাম, শরীরের অন্তান্ত অবয়ব, তখন চিন্তার অবিষয়ী- 
ভূত হইয়! পড়িল। যখন চিন্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি কোন নির্দিষ্ট দেশে আবন্ধ 
হয়, তখন উহ'কে ধারণ। বপে। এই ধরণ! নানাবিধ । এই ধ'রণা অভ্যাসের 
সময় কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়মধ্যস্থ [এক 
বিন্দুর উপর মনকে ধারণা করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করনা বড় 
কঠিন। অতএব ইহার সহজ উপায় এই যে, হ্বদয়ে একটা পল্লের টিস্তা কর, সেই 
স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তিফষাভ্যন্তরস্থ সহত্র-দল কমল অথব! 
পূর্বে ক্র সুযুয়ার মধ্যস্থ চত্র-গুলিকে জ্যোতিতে পূর্ণ-রূপে চিন্তা করিবে। 
যোঁগীর প্রতিনিক্কতই অভ্যাস আবশ্ক। নিজ্জরন-বাস তাহার দা প্রো 
জনীয়। নানায়ূপ লোকের সঙ্গ করিশে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; তাহার 
বেশী কথা! কওগ| উচিত নয়, কথা বেশী কছিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে) বেশী 
কার্য করা ভাল নগ্ন, ফারণ অধিক কার্ধয করিলে মন চঞ্চল হইয়া] পড়ে, সমস্ত 
দিন বঠির্*পরিশ্রমের পর মন-সংঘম করা যায় না। যিনি এইকপ দৃঢ়-সংকল্প- 
খাঁণী হন, তিনিই যোগী হইতে পরেন। সতবর্ম্ের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে 
স্মতি অল্প-মাত্র সৎকর্ম করিলেও মহা-ফল-লাভ হয়। ইহাতে অনিষ্ট কাহা- 
ও হইবেন বরং ইহাতে সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ, মারব উত্তে- 
জনা শাস্ত হইবে, মনে শাস্ত ভাব আনিয়া! দিবে আর সকল বিষন্ন অতি সুষ্পৃ্- 
ভাবে দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমত। আলিবে। মেজাজ ভাল হইবে, স্বাস্থ্য ও 
ক্রমশঃ ভাল হইবে । যোগীর ঘোগ-মভ]াগ কালে যে সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, 
শরীরের সুম্থতাই তন্মধ্যে প্রথম চিহ্ছ। স্বরও সুুদাব হইবে। ন্ববের যাহা 
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কিছু বৈকল্য আছে, সমুদয় চলিয়া যাইবে। উহার অনেক প্রকার চিহ্ 
প্রকাশ পাইবে, তন্মধ্যে এই গুলিই প্রথম প্রকাশ পাইবে । যাহারা অত্যন্ত 
অধিক সাধন! করেন, তাহাদের আরও অন্থান্ত লক্ষণ প্রকাশপায়। কখন কখন দুর 
হইতে যেন ঘণ্টা-ধ্বনির হ্যায় শব শুনা যাইবে--যেন অনেকগুণি . ঘণ্ট। দুরে 
বাজিতেছে ও সেই সমস্ত- শব্.একত্রে মিশ্রিত হইয়! কর্ণে .যেন ক্রমাগত এক 
প্র্কার শব অ.দিতেছে-সময়ে সময়ে অনেক প্রকার অলৌকিক দৃষ্(ঘ35:008) 
দেখ। যাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-কণা শুন্তে ভামিতেছে ও ক্রমশঃ একটু 
একটু করিয়! বর্ধিত হইতেছে দেখিবে। যখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, 
তখন বুঝিতে হুইবে যে তুমি খুব উন্নতি করিতেছ। ধাহারা যোগী 
হইতে ইচ্ছ। করেন এবং খুব অধিক অভ্যাস করেন, তাহাদের প্রথম1- 
বস্থায় আ'হার সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি রাখা আঁবশ্তক। ধীহারা খুব বেশী 
উন্নতি করিতে ইচ্ছ। করেন, “তাহারা যদি কয়েক মান কেবল ছুগ্ধী ও 
শাক সবজি খাইয়! জীবন-ধারণ করিতে পারেন, তাহাদের সাধনের 
অনেক উপকার হইট্বে। কিন্তু যাহারা অমনি অল্প স্বল্প কাজচালানে! 
গোছ অভ্যাস করিতে চায়, তাহারা বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের 
প্রকার বিচার করিবার ত্যাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছ। 
তাহাই খাইতে পাবে। 

ধারা অধিক অভ্যাস করিয়া শীত্র উন্নতি করিতে ইচ্ছা! করেন, 
তাহাদের পক্ষে আহারসম্বন্ধে খিশেষ সাবধান হওয়া আবহ্াক।* দেহ-মস্ত 
উত্তরোত্তর যতই হুক হইতে থাকে, ততই তুমি দেখিবে যে অতি সামান্য 
জিনিষই তোমার সমস্ত, শরীরের। ভিতর গোলযোগ উপস্থিত করিয়! 
দিবে। যতদিন পধ্যস্ত না মনের উিপর সম্পূর্ণ. অধিকার, লাভ হইতেছে, 
ততদিন এক বিশু আহারের নানাধিক্যে একেবারে সমুদয় শরীর- 
ষম্তরকেই অগ্রক্কৃতিস্থ, কবিয়। তুলিবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে 
আনিলে পর যাহ! ইচ্ছা! তাহাই *ধুইতে পার । তুমি দেখিবে যে যখনই 
মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখন একটী সামান্ত পিন 
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পড়িলে বোধ হইবে যে যেন তোঁষার মস্তিষ্কের মধ্য দিদ্বা বঙ্ চলিয়! 
গেল । সমুদয় ইন্দ্রিয-গুপি সুক্মহুভব-শক্কি-যুক্ত ন্ুতরাং নান্বা প্রকার সুক্মা- 
হুস্ুগ্ব অন্ুন্ভুতি হইতে থাকিবে । এই সফল অবস্থার ভিউর বিয়াই 
আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রনর হইতে হইবে । যাহারা অধ্যবসায়সহকারে 
শেষ পর্যন্ত লাগিয়।! থাকিতে পারে, তাঁরাই সাধনে ক্কৃতকার্ধ্য হইবে। 
সর্ধ প্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেগপ আলে, সমুদর় দুরে পরি- 
ত্যাগ কর। শুফ ও কুটতর্কপূর্ণ প্রলাপে কি ফল? উহ! কেবল 
মনের সাম্য ভাব নষ্ট করিয়1 দিয় মনকে চঞ্চল করে মাত । এ সকল 
তত্ব উপলব্ধি করিবার জিন্ষি। কথায় কি তাহ! হইবে? অতএব মর্ধ 
প্রকার বৃথ। কথা পরিভ্যাগ কর। ধাহায়া প্রত্যক্ষাুভব করিয়া পিখি- 
লাছেন, কেবল প্হাদের লিখিত গ্রস্থাৰলী পাঠ কর। 

শক্তির ভ্তায় হও। ভারত-বর্ষে একটা শ্ুন্দর গল্প প্রচগিত আছে, 
তাহা! এই )-যখন আকাশে স্বাতি-নক্ষত্র তুস্ছ পাঁকেন, তখন যদি বৃষ্টি হয়, 
অর এ বৃষ্টি জলের এক বিন্দু ্ শুক্তির উপর পড়ে, তাঁহ! হইলে তাহা একটী 
সুক্তারূপে পরিণত হয় । শুক্তি-গণ ইহা! অবগত আছে। সুতরাং, তাহা 
যখন এ নক্ষত্র আকাশে বিরাজমান থাকে, তখন জলের উপরে আসিয়া পূর্বোক্ত 
প্রকার একবিন্দু মূল্যবান বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। বখন একবিন্দু বৃষ্টি- 
কণ। উহার উপর পতিত হয়, খন তাহার! অমনি এর জল-কণাটাকে আপন'- 
দের ভিতন্তর লইয়। একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়। তথায় গ্রিয়া অতীব 
সহিষ্ুত। সহকারে উহা হইতেই মুক্তা প্রস্তত করিবার জন্য যত্ববান হক্স। 
আমাদেরও এ গুক্তির ন্যায় হওয়া আবশ্যক । প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে 
বুঝিতে হইবে, পরিশেষে বহিঞ্গতের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিহার করিয়া, 
সর্থ প্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া! অসাদিগের স্তনিহিত 
সত তকে বিকাশ করিবার জন্য যত্রবান হইতে হইবে। একটী ভাবকে নূতন 
বলি গ্রহণ করিয়া সেটির নৃতনত্ব চলিয়াঞ্গেলে পুনরার আর একটী নূতন 
ভাব আশ্রয় করা, এইরূপে বারবার করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে 
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ক্ষয় হইয়। যায়। সাধন করিবার সময় এইরূপ নুতনভাব-প্রিয়তারপৰিপদ্দ 
আইসে। একটী ভাব গ্রহণ কর, সেটা লইয়াই থাক । উক্তার শে পর্য্যস্ত দেখ। 
উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাৰ লইয়া মাতিষ! 
থাকিতে পারেন, তাহারই হৃদয়ে সত্য-তত্তবের উন্মেষ হয়। যাহার! এখান” 
কার একট্‌, ওখানকার একটু, এইরূপ অ্লাস্বাদনবৎ, সকল বিষদ্বের একটু 
গরকটু দেখে, তাহারা কখনই কোন বস্ত লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের 
জন্য তাহাদের স্নায়, একটু উত্তেজিত হইয়া, তাহাদের একন্রপ আনন 
হইতে পারে বটে, কিন্ত উহাতে আর কিছু ফল হন্ন না। তাহার! চিরকাল 
প্রকৃতির দাস হুইয়! থাকিবে, কখনই অতীন্দ্রিয় রাল্যে বিচরণ করিতে 
সক্ষম হইবে ন1। 

'ফাহারা বথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তীহাদের প্রত্যেক জিনিষ 
একটু একটু করিয়া ঠোকরান ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 
একটী ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিস্তা করিতে থাক । শয়নে, স্বপনে সর্ধ্- 
দাই উহ! লইয়াই থাক। তোমার মস্তি, স্নায়ু শরীরের সর্ধাঙগই এই চিন্তায় 
পূর্ণ থাকুক। অন্ত সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই সিদ্ধ হইবার উপায় ) 
আর কেবল এই উপায়েই অনেকে মহ! সাঁধু হইয়াছেম। বাকি আর সকলেই 
কেবল বাক্য-ব্যয়-শীল যন্ত্র মাত্র। যা্দ আমরা নিজের! কৃতার্থ হইতে ও 
অপরকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহ হইলে আমাদিগকে শুধু কথা ছাড়িয়া 
আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে । ইহ? কাঁধ্যে পরিণত করিবার প্রথম 
সোপান এই যে, মনকে কোনমতে চঞ্চল করিবে না; আর যাহাদের সঙ্গে কথ 
কহিলে মনের চঞ্চলত। আসে, তাহাদের সঙ্গ করিও না। তোমরা সকলেই 
জান ষে, সকলেরই যেন কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ 
খাদ্যের প্রতি ঘ্বপণা আছে। এই সকলকে পরিত্যাগ করিবে । আবার 
যাহারা সর্কেচ্চ অবস্থা লাভের অভিলাষী, তাহাদিগকে সৎ অসৎ 
সর্বপ্রকার সঙ্গই ত্যাগ করিতে, হইবে। খুব দৃট় ভাবে সাধন কর। 
মর, বাঁচ, কিছুই গ্রাহ করিও না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ।” 
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ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন সাগরে ড,বিয়া যাইতে হইবে। তাহ! 
হইলেই যদি তুমি খুব সাহসবান্‌ হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই এক জন 
সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে । কিন্ত আর যাহার! অল্প সাধন করে, সব ব্ষধ়েই 
একটু আধটু দেখে, তাহারা কখনই বড় কিছু উন্নতি করিতে পারে না। 
কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফল লাভ হয় না। যাহারা তমোগুণে পুর্ণ, 
অভ্ডান ও অলস, ধাহাদের মন কোঁন একট) জিনিষের উপর স্থির হইয়! বসে 
না, যাহারা কেবল একটুখানি আমোদের অন্বেষণ করে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম 
ও দর্শন কেবল ক্ষণিক আমোদের অন্য । তাহা ধর্ম করিতে আসে, কেবল 
একটু আমোদের জন্য; সেই আমোদ টুকু তাহায়। পাইক়্াও থাকে। ইহার! 
সাধনে অধাবপায়হীন | তাহার] ধর্ম কথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ, এত বেশ, 
তার পর বাড়ীতে গিয়া সব ভুলিয়া! যায় । সিদ্ধ হইতে হইলে প্রগাঢ় অধ্যবসায়, 
মনের অর্সাম বল আবশ্তক। অধ্যবসাক্ষণীল সাধক বলেন, “আমি গণ্ডষে 
সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছ! মাত্রে পর্বত চ,্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ 
তেজঃ এইরূপ সংকল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ় ভাবেলাধন কর। নিষ্চঞ্জই 
সেই পরম-পদ লাভ হইবে । 
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এক্ষণে আমর! রাজঘোগের অন্তরঙ্গ সাধন গুলি ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদ্র 
আঞ্জের কথা একরূপ শেষ করিয়াছি। এ অন্তরঙ্গ সাধন গুলির লক্ষ্য, একা- 
গ্রতা লাত। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভই রাজযোগের চরম লক্ষ্য। আমাদের 
যত কিছু জান আছে, যাহাদিগকে বিচারলন্ধ জ্ঞান বলে, সে সকলই আমাদের 
অহংপূর্ববক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আমি এই টেধিলটাকে জানিতেছি, 
আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেছি, এইরূপ অন্যান্য বস্তও জানিতেছি, 
এই জ্ঞানবশতই আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখানে, টেবিলটা এখানে, 
আব অন্যান্য যে সকল বস্ত দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি বা শুনিতেছি, 
তাহারাও এখানে রহিম্বাছে । ইহা ত গেল, এক দিকের কথা । আবার আর 
এক দ্দিকে ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, আমার শরীরের ভিতরে এমন সকল 
বস্ত রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আমার আদৌ জ্ঞানই নাই। শরীরের সভ্যন্তরস্থ 
সমুদয় যন্ত্র, মন্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ, মস্তিষ্ক এ গুলির বিষয়ে কেহই কিছুই 
ভাত নহেন। 

যখন আমি আহার করি, তখন তাহা বেশ জ্ঞানপুর্বক করি, যুখন জানি 
উহ্বার সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আমি উহ অজ্ঞাতসারে করিয়া! থাকি, 
আর যখন উহ! রক্ত-রূপে পরিণত হয়, তখনও উহ অজ্ঞাতসারেই হুইয়1 থাকে 3 
আবার যখন প্র রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও উহ! 
আমাদের অজ্ঞাতসারেই হুইয়! থাকে । কিন্তু এই সমুদয় ব্যাপার গুলি আমার 
দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে । এই শরীরের মধ্যে ত আর বিশটি লোক বসিয়। 
নাই, যেএঁ কার্য গুলি করিতেছে। এবিধস্ষে আপত্তি হইতে পারে যে, 
আহার করার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক) খাদ্য পরিপাক কর] ও তাহ! হইভে শরীর 
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গঠন করা আমার জন্য আর একজন করিয়! দিতেছে । একথা! কথাই নহে; কারণ 
ইছ1 প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যেদকল কাধ্য আমাদের অজ্ঞাতসারে 
হুইতেছে, সেই সমুদয় কার্্যই আবার ইচ্ছ। করিলে জ্ঞাতসারে হইতে পারে । 
আমাদের হদয়-যস্ত্রের কার্য্য একগ্রকাঁর আপন! আপনিই চলিতেছে, উহাতে 
আমাদের ষেন কোন হাত নাই। কিন্তু এই হৃদয়ের কার্যও অভ্যাস বলে, 
এমন ইচ্ছীধীন কর) যাইতে পারে যে, ইচ্ছামাত্রে উহ! শীঘ্র ব 
ধীরে চলিবে) অথবা একেবারে বন্ধ হইয়! যাইবে | আমাদের শরীরের 
প্রায় সমুদয় অংশই আমাদের বশে আন! যাইতে পারে। ইহাতে কিবুঝা 
যাইতেছে ? বুঝ যাইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল কার্য আমাদের অজ্ঞাত- 
সারে হইতেছে, তাহাঁও আমর! করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করি- 
তেছি, এইমাত্র । অতএব দেখা গেল, মন্ুষ্যমন দুই অবস্থায় থাকিয়। কার্ধয 
করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে জ্ঞানভূমি ধলা যাইতে পারে । ইহার তাৎ- 
পর্ধ্য, যে সকল কাধ্য করিবার সময়ে একটি আমি জ্ঞান থাঁকে, সেই সকল কার্য্য 
জ্ঞানতৃমি হইতে সাধিত হয়, বল!যায়। আর একটি ভূ্মির নাম, অজ্ঞানভূমি 
বল! যাইতে পারে। যে সকল কার্ধ্য জ্ঞানের নিয় ভূমি হইতে সাধিত হয়, 
যাহাতে আমি জ্ঞন থাকে না, তাঁহাকে অজ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে। 
আমাদের কার্য্য-কলাপের মধ্যে ধাহাতে অহং মিশ্রিত আছে, তাহাকে জান- 
পূর্বক ক্রিয়া, আর যাহাতে “অহং' এর সংশ্রব নাই, তাহাকে অজ্ঞান-পৃর্বক 
ক্রিন্না বলাও্যান্ন । মন্ধুষ্য হইতে নিম্ব-জাঁতীর জন্ততে এই অক্তানপূর্ধ্বক কাঁ্ধ্য- 
গুলিকে সহজাতিজ্ঞান (1:.8117)00)বলে | তদ্পেক্ষা। উচ্চতর জীবে ও সর্বাপেক্ষা 
উচ্চতম জীৰ মন্থষ্যে এই দ্বিতীয় প্রকার কার্য, অর্থাৎ যাহাতে 'অহং'এর 
ভাব থাকে, তাহাই অধিক দেখা যাঁয়--উহ্বাকেই জ্ঞান-পুর্ববক ক্রিয়া বলে। 
কিন্তু এই হুইটা বলিলেই যে সকল ভূমির কথা বল। হইল, তাহা! নহে। 
মন এই দুইটী হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। মন জ্ঞানেরও 
অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। যেমন এঅজ্ঞান-ভূমি হইতে যে কার্য হয়, 
তাহা জ্ঞানের নিম্ন-ভূষির কাঁধ্য, তত্রুপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতেও কার্য্য হই? 
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থাকে । উহাঁতেও কোনবূপ 'অহংএক কাঁধ্য হয় না। এই অক্ং-জআ্নের 


কার্ধ্য কেবল মধ্য অবস্থায় হইর়। থাকে । যখন মন এই অহং-জ্ঞান রূপ রেখার 
উর্ধে বা নিষ্কে বিচরণ করে, তখন কোনরূপ অহং-জ্ঞান থকে না। যথ্ন মন 
এই জ্ঞান-ভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে, তখন তাহাঁকে সমাধি, পুর্ণ-ঠৈতন্য- 
ভূমি, বাঁ জ্ঞাঁনাতীত ভূমি বলে । এই সমাধি জ্ঞানেরও পর পারে অবস্থত। 
এক্ষণে আমর! কেমন করিয়। জাশিব যে, মান্থষ সমাধি অবস্থার জ্ঞা্জভৃষির 
নিষ়্-্তরে গমন করে কিনা-একেবারে হীন-দশাপন্ন হইয়া পড়ে বি না? 
এই উভয় অবস্থার কার্যযই ত অহং-জ্ঞান-শৃন্ত ! ইহার উত্তর এই, কে গরান- 
ভুমির নিয়দেশে আর কেই বা উর্ধদেশে গমন করিল, তাহ] ফল দেয়াই 
নির্ণীত হইতে পাঁরে ; যখন কেহ গভীর নিজ্ায় মগ্ন হয়, মে তখন জ্মভূমি 
হইতে অতি নিম্বদেশে চলিয়া! যায়। সে অজ্ঞাতসারে তখনও শখীরের 
সমুদয় ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস, এমন কি শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়! পর্য্যস্ত করিয়] থকে ; 
তাহার এই সকল কার্যে ফোন অহং-ভাবের সংঅব থাকে না) সে খন 
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে*; নিদ্রী হইতে যখন উখ্িত হয়, তখন সে যে মস্ুষ 
ছিল, তাহা হইতে কোন অংশে তাহার বৈলক্ষণ্য হয় লা। তাহার সিত্বা 
যাইবার পূর্ব্বে তাহার যে জ্ঞান-সমগ্টি ছিল, নিদ্রা-তঙের পরও ঠিক তাহাই 
থাকে, উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। তাহার ছুদয়ে কোন নূতন তত্বাজোফ 
প্রকাশিত হয় না। কিন্ত যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পৃর্কে 
দে যদি মহামুর্থ, অজ্ঞান থাকে, সমাধিতভঙ্ের পর সে যহা-জঠনী হই 
উঠিয়। আসে। 

এক্ষণে বুঝিস্কা দেখ, এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা হইতে 
মান্য যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়। আসিল-_-আর এক অবস্থা হইতে 
মাহৃফ জন্নহেক প্রা হইল_ এক মহা-সাধু, সিন্ধপুরুষরূণে পরিণত হইল 
_-তাঁার স্বভাব একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হুইয়! গেল--তাছানপ জীবন একে- 
বারে অন্য আকার ধারণ করিল 1» এই ত ছুই অবস্থার দুই বিভিন্ন ফল। 
এক্ষণে কথ৷ হইতেছে, ফল ভিন্ন [ভল্ন হইলে কারণও 'অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে। 
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লাক অজ্ঞান ঘবন্থ| বা সাধায়ণ জ্ঞানাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও 
--অতএব উহা! অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আঙিতেছে। এই 
ত ভূমির নামই সমাধি। 

ধ বলিলে সংক্ষেপে ইহাই বুঝায় । এই সমাধির আবশ্যকত! কি? 







এই 


তা আছে। আমর জ্ঞাত-সারে যে সকল কর্ম করিয়া! থাকি, 
বিচারের অধিকার-ভূমি বল! যায়, তাহ! অতিশয় সীমাবন্ধ । মানব- 
যুক্ত ॥কটী ত্র বৃত্তের মধ্যেই কেবল ভ্রমণ করিতে পারে। উহ্থী যুক্তি- 
রাজে বাহিরে যাইতে পারে ন1' আমর! যতই উহার বাহিরে যাইতে চেষ্টা 
কৰি খ্ী চেষ্ট। যেন অসম্ভব বলিয়া! বোধ হয়। তাহা হইলেও মনুষ্য 
যাহা মিতিশয় মুল্যবান বলির! আদর করে, তাহ! এ যুক্তি-বাজ্যের বাহি'রেই 
অবর্তিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি না, ঈখবর আছেন কি না, এই সমুদয় 
জগতের নিযস্তা পরম-জ্ঞান-হ্বর্প কেহ আছেন কি না_-এ সকল তত্ব 
নির্ণা করিতে যুক্তি অপারগ। যুক্তি এই সকল গ্প্রশ্নের উত্তর দানে 
অ রথ | যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলে, “আমি অভ্রেম্বাদী, আমি কোন 
বিষয়ে ছাও বলিতে পারি না, নাও বলিতে পারি না। কিন্তু এই 
প্র্নগুলির মীমাংসা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় । এই প্রশ্ন- 
গর যথাবথ উত্তর করিতে না পারিলে, মানবজীবন অসস্তব হইয়। 
গড়ে ।; এই যুক্তিরূপ বৃত্তের বাহির হইতেই আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, 
সমুদয় নৈতিক ভাব, এমন কি মনুষ্যন্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর আছে, 
সমুদয়ই আসিয়াছে । অতএব এই সকল প্রশ্ধের হুমীমাংস। না হইলে মানবের 
জীবন-ধারপই অসম্ভব হইয়! পড়ে । যদি মন্ু্য-জীবন সামান্ত পাঁচ মিনিটের 
জিনিষ হয়, আর ধ্দি জগৎ কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকম্মিক সম্মিলন- 
মাত্র হয়, তাঁ৮। হইলে অপরের উপকার আমি কেন করিব? দয়, ভায়-পরত। 
'জথব, সহানুভূতি জগতে থাকিবার় আবহ্থুক কি? তাহা হইলে আমাদের 
ইহাই একমাত্র কর্তব্য হইয়। পড়ে, যে যাহার যাহ। ইচ্ছা, মে তাহাই করুক, 


ধম অঃ ধ্যান ও পমাধি। ৭৯ 





নিজের নুখের অন্য সকলেই ব্যস্ত হউক যদি আমাদের ভবিষাতে অস্তিত্বের 
'সাশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রার্তার গলা না কাটিক) তাহাকে ভাল 
বাসিব কেন? যদ্দি সমুদয় জগতের অতীত সত কিছু না থাকে, যদি মুক্তির 
আশাই ন! থাকে, ঘদি কতকগুলি কঠোর, অভেদ্য, জড় নিয়মই সর্ধন্থ হয়, 
তবে যাহাতে আমর ইহ লোকে ন্খী হইতে পারি, তাহাই আমাদের কর্তব্য 
হুইয্ব] পড়ে। আজ কাল অনেকের মতে, সমুদ্র নীতির ভিত্তি এই যে, নীতি 
গলন করিলে অনেকের উপকার হইবে। তাহারা তাহাদের মত এইন্ধপে 
ব্যাখ্যা করেন, যে যাহাতে অধিকাংশ লোকেরই অধিক পরিমাণে স্থখ-সচ্ছন্দ 
কইতে পারে, তাহাই নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই 
ভিত্তির উপর দণ্ডাক্সমান হইয়। নীতি-পালন করিব, তাহার হেতু কি? যদি 
আমার উদ্দেস্ত সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে কেন না আমি অধিকাংশ লোকের 
অত্যপ্িক অনিষ্ট করিব 2 হিত-বাঁদিগণ (00178501508) এই প্রশ্ন কি রূপে 
মীমাংসা করিবেন? কোন্টী ভাল, কোনটা মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়া 
জানিবে ? আমি আমীর স্থুখ-বাসনার দ্বারা পরিচালিত এবং আমি এ বাসনার 
দ্বার প্রণোদিত হইয়! রী বাসনার তৃপ্তি সাধন করিলাম, ইহ! আমার গ্বভাব, 
আমি ইহ! অপেক্ষা অধিক কিছু জানিনা । আমার বাসনা রহিয়াছে, আমি 
উহার ভৃষ্ি-সাধন করিব, তোমার উহাতে আপত্তি করিবার কি অধিকার 
আছে? মনুষ্য-জীবনের এই সকল মহৎ সত্য, যথা,__নীতি, আত্মার অমরস্, 
ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সর্বাপেক্ষা মহাসত্য ধে নিঃস্ধার্থপরতা, 
এই সকল ভাব আমাদের কোথ। হইতে আসিল ? 

সমুদয় নীতি-শাস্তর, মান্গষের সমুদয় কার্ধয, মাথষের সমুদয় চিত্তবৃতি, এই 
নিংস্বার্থ-পরতা-দূপ একমাত্র ভাবের, (ভিত্তির) উপর স্থাপিত ; মানব-জাবনের 
সমুদয় ভাব, এই নিঃস্বার্থ পরতা-রূপ একমাত্র কথার ভিতর সন্গিবেশিত 
কর! যাইতে পারে। আমি কেন ল্বার্থশূন্য হইব? নিংস্বাথপর 
হইবার প্রয়োজনীপত1 কি? অর কি শক্তি-বলেই বা আমি নিঃস্বার্থ 
হইব? তুমি বলিন্ন। থাক, “জানি যুক্তিবাদী, আমি হিতবাদী / কিন্তু 
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ভূমি ষদি আমাকে এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতে না পার, তাহা হইলে 
তোমাকে আমি অযৌক্তিক আখ্য! প্রদান করিব। আমি ' নিঃ্বার্থপর 
হইব, তার ফাঁরণ দেখাও; কেন আমি বুদ্ধিহীন পণ্তর আচরণ 
করিব না? অবশ্থ নিঃশ্বাথপরতা কবিত্ব ছ্সাবে অতি সুন্দর হইতে পারে, 
কিন্ত কবিত্ব ত যুক্তি নহে। আমাকে যুক্তি দেখাঁও। কেন আমি নিঃস্বার্থ 
পর হইব--কেন আমি সাঁধু হইব? অমুক এই কথ! বলেন,--অতএব এইরূপ 
কর্_ এইরূপ বলিলে কোন বিষয়ে আমাকে লওয়াঁইতে পারিবে লা । আমি 
যে নিঃস্বার্থপর হইব, ইহাতে আমার উপকাক্ধ কোথায়? স্থার্থ-পর হইলেই 
আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়-_প্রয়োজন অর্থে যদি অধিক পরিমাণে ছুথ বুঝায় | 
আমি অপরকে প্রতারণা করিয়া)ও অপরের সর্ববশ্থ হরণ করিয়। সর্বাঁপেক্ষ। অধিক 
সুখ লাভ করিতে পারি। হিতবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? তাহারা ইহার 
কিছুই উত্তর দ্িতে পারেন না।-_ইহার প্রকৃত উভ্তর এই যে, এই পরিরৃশ্ঠমান 
জগৎ একটী অনস্ত সমুদ্রের ক্ষুদ্র বুদ্ধদ-_একটা অনস্ত শৃঙ্খলের একটা 
ক্ষত্রী অংশ মাত্র । যাহ)! জগতে নিঃস্বার্থপরতা প্রচার ধরিয়াছিলেন ও শিক্ষা 
দিয়াছিলেন, তাহার! এ তত্ব কোথায় পাইলেন ? আমরা জানি, ইহা সহঙ্গাত- 
জ্ঞান নহেঁ। পশুগণ, যাহারা এই সহজাতজ্ঞানসম্পন্ন, ভাহারা ত ইহা জানে 
না, বিচার বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়! যায় না_এই সকল তত্বের কিছুম।ত্র জানা 
যায় না। ভবে এ সকল তত্ব তাহারা কোথ। হইতে পাইলেন ? 

ইতিস্বাস পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সমুদয় ধর্্শিক্ষক ও ধর্দ- 
প্রচারকই, আমর জগতের অতীত প্রদেশ হইতে এই সকল সত্য-লাত্ত করি- 
স্াছি, বলিয়া গিয়াছেন । তাহারা অনেকেই এই সত্য কোথ। হইতে পাই- 
লেন, এ সম্বন্ধে অনভিন্ত ছিলেন। কেহ হয় ত বলিলেন, “এক ন্বর্গীয় দূত 
পক্ষযুক্ত মন্ষ্যাকারে আমার নিকট আসিফ আমীকে বলিলেন, “ওহে মানব, 
শুন, আমি স্বর্গ হইতে এই অ্ুদমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর।” আর 
একজন বলিলেন, “তেজঃ-পুঞ্জকায় এক ৪দেবতা আমার সম্গুখে আবির্ভূত 
হুইয়। আমাকে উপদ্দেশ দিলেন।” আর একজন বলিলেন, “আমি স্বপ্ে 
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আমার পিভ-পুরুষগণকে দেখিতে পাইলাম, তাহার] আমাকে এই সকল তত্ব 
উপদেশ দিলেন।” ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন ন', 
কিন্ত সকলেই একবাক্ো ন্বীয় দূত দর্শন, ঈন্বরীয়-বাণী-শ্রবণ, অথবা কোন 
আশ্চর্য্য অলৌকিক দর্শনের কথ! কহিয়া! থাকেন। আমরা যুক্তি তর্কের ছার! 
এই জ্ঞান-লাঁভ করি নাই। আমর জগতের অতীত, অতীক্দিন্ন প্রদেশ হইতে 
এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে যোগ শাস্ত্রের মত কি? ইহার 
মতে--তীহার1 ঠিকই বলিতেছেন যে, এই জ্ঞান জগতের অতীত প্রদেশ 
হইতে পাইয়্াছেন; কিন্তু এ অতীত প্রদেশের জ্ঞান তাহাদের মধ্যেই ছিল। 

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক অবস্থা আছে, যে অবস্থায় উহ! 
বিচার-বুদ্তির অধিকারের অতীত অবস্থায় চলিয়। যা, তখন সেই মন জ্ঞানা- 
তীত অবস্থা! লাত করে ও তখনই সেই ব্যক্তির সমুদয় বিষয়জ্ঞানের অতীত 
পরমার্থজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ পরমার্থ জ্ঞান, বিচারের অতীত জ্ঞান, ষে 
জাঁনে তর্ক যুক্তি চলে না, যাহাতে লোকে সাধারণ মানবীয় জ্ঞান অতিক্রম 
করিতে পারে, তাহ! কখন কখন মন্তুষ যেন সহসা লাঁভ করিতে পারে; সে 
ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-ল1ভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু 
তাহাতে তাহার এ জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক হয় না। তখন লোকে সাধারণতঃ 
মনে করে ষে, এ জ্ঞান বহিঃপ্রদেশ হইতে আসিতেছে! ইহা হইতেই বেশ 
বুঝা যাঁক্স যে, এই পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ সকল দেশেই একরূপ হইলেও 
কোন দেশে এক .দবত এ জ্ঞান দিয়! গেলেন, অপর স্থানে স্বয়ং ভগবান্‌ 
আসিয়া জ্ঞান দিলেন, এইরূপ গুন। যায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, 
বাস্তবিক এ জ্রংন আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক লোঁকে 
দ্বদেশীয় শিক্ষা ও বিশ্বাস অচুপারে উহার ভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়াছে । এ 
সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি ত্র জ্ঞানাতাত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়। 
পড়িয়াছে। 

যোগীরা বলেন, এই জ্ঞানাতীতগ্অবস্থায় হঠাৎ পড়িলে অনেক বিপদ ঘটে। 
অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে ন্ট হইবার সম্ভাবনা । আরও দেখিবে, 
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পুর্বোজ্ ধর্ম চার্ধযগণ ঘতই মহৎ হটন ন! কেন, তীহাথের মধ্যে ধীহায়। এই 
জান হঠাৎ লাও করিয়াছেন, তাহাদের সেই জালের সহিত কিছু না কিছু 
কুসংস্কার মিশ্রিত আছে । তাহার! আপনাদের মনে নানাপ্রকা অ্রমজ্ঞান 
'িবারও অবসর দেল । 

আমরা মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচন1 করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, 
সমাধি লাঁভ করিতে বিপদের আশঙ্কা আছে! এই বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও 
আমর! দেখিতে পাই যে, তাহারা সকলেই ভগবস্কাবাবিষ্ট ছিলেন । যে কোঁন- 
রূপেই হউক, তীহাঞ্1 এই অবস্থা! লাভ করিয়াছিলেন ; তবে আমরা দেখিতে 
পাই, যখন কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবের দ্বার পরিচালিত হইয়াছেন, কেবল 
ভাঝোচ্চসবশে এই অবস্থার উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তত্লঙ্গে কুসংক্কার, গেশাড়ামী এ সকলও তাহাতে 
আসিদাছে। তাহার শিক্ষার ভিতরে যে উৎরুষ্ট অংশ, তঙ্থ্বা। যেমন জগতের 
উপকার হইয়াছে, এঁ সকল কুসংস্কারাদিয় স্বার়। তেমনি অবনডিও ঘটিয়াছে। 
মনুষাজীবন নানাপ্রকার বিপরীত ভাবে আক্রান্ত বলির অপামন্্রসা-পূর্ণ--এই 
অনামঞ্জস্যের ভিতর কিছু দাঁম্জস্য ও সত্য লাভ করিতে হইলে, আসারদিগকে 
তর্ক যুক্তির অভীত প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু উহ ধীরে দ্বীরে কক্িতে 
হইবে, রীতিমত সাঁধনাদ্বার। ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে পৌছিতে হইবে, 
আর সমুদয় কুসংক্কারও আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে । যেষন অন্য 
কৌন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমন) এক নিদিষ্ট প্রণা্দী অবলম্বন করিয়া খাকি, 
ইহাতেও সেইঙ্কপ শির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন কর! আবশ্তক। যুক্তিকে অব- 
অন্ন করিয়! এই পথে চলিতে হয়। তর্ক যুক্তি আম!দিগকে যতদূর জইয়! 
যাইতে পারে, ততদূর যাইতে হইবে। তৎপরে যখন এমন অবস্থায় উপনীত 
হওয়া যাইবে, ষথায় তর্ক বিতর্ক চলে না, তখন এর ধুক্তিই সেই সর্বোচ্চ অব- 
স্থার বিষয় আমাদিগকে দেখাইয়। দিবে। ইহ! যদি সত্য হয়, তবে যখন ফোন 
ব্যক্তি আপিয়! বলেঃ আমি ভগবস্ভাবাবিষ্ট আর অযৌক্তিক যা” ত? ধপিতে 
থকে, তাহার কথ! শুনিও না। কেন? কারণ, যে তিন অবস্থার কখ। বলা 
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হইয়াছে, বখা--পশুপক্ষীতে দুষ্ট সহ-জাত জ্ঞান, বিচার পুর্ববক জ্ঞান ও তোনা- 
তীত অবস্থা, উহার? একই মনের অবস্থা বিশেষ । একজন লোকের তিল 
যূন থাকিতে পারে না--€সই এক মনই অপরভাবে পরিণত হয়। সহ-জাত 
জান বিচারপুর্বক জ্ঞানে, ও বিচারপৃর্বক জ্ঞান জ্ঞানাতীত অবস্থায় পরিণত 
হয়। সুতরাং এই কয়েক দ্বস্থার মধ্যে এক অবস্থা অপর অবস্থার বিরোধী 
হে । অতএব যখন কাহারও নিকট অনন্বদ্ধ প্রলাপ-তুলা এবং যুক্তিও সহজজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ কথাবার্তা শুনিতে পাও, তখন নির্ভীক অন্তরে উহ? প্রত্যাখ্যান করিও / 
কারণ প্রকৃত ভগন্তাবাবেশ আদিলে তাহ!তে পুর্বে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহাই 
সম্পূর্ণ করে মাত্র; একট। কিন্তুত কিমাকার পুর্বব হইতে স্বতগ্ কোন বিষয় 
আনয়ন করে ন1। পূর্বতন মহাপুরুষগপ বলিয়ছেন, আমর! নাশ করিতে 
অসি নাই, ৰরং যাহ? পুর্ব হইতে আছে, তাহা। আরও পূর্ণ করিয় দিতে আগি- 
মছি,--এইরূপ যখন কোন ব্যক্তি প্ররূত ভগবস্তা বাবিষ্ট হয়, সেও পুর্বে যুক্তি 
বিচারে যতটুকু সত্য লাভ করিতে পারা বাইত, তাহাই আরো! সম্পূর্ণ করিয়! 
দিয়। যায়; উহ! সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গভ আর যখনই উহ যুক্তির বিরোধী হইবে, 
তখনই জানিবে, উহ পরমার্থ জ্ঞান বিকাশ নহে। 

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন যোগাঙ্গ ঠিক বৈজ্ঞানিক উপারে সাধন করিলে সমাধি 
অবস্থা আনয়ন করে। আরও এটী বিশেষ জান! আবপ্তক, যে এই পরমার্থ 
জ্ঞান, ষাহ। পূর্ব মহাপুরুষগণ লাত করিয়াছিলেন, তাহ! প্রত্যেক মনুষোয় 
ভিতরে অস্তনিহিত আছে। তাহাদের বে এমন কোন বিশেষত্ব ছিল, তাহ! 
নহে, তাহারা আমাদের ন্যারই ছিলেন। তাহারা খুব উচ্চাঙ্গের যোগী 
ছিলেন । তাঁহার! এ পূর্বোক্ত জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিয়ছিলেন। আমর! 
ও চেষ্টা করিলে উহা লাভ করিতে পারি । তাহার! যে কোন বিশেষ প্রকার 
অন্তত লো ছিলেন, তাহা নহে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থ! লাভ কর! 
সম্ভব, তাহার প্রমাণ এক বাক্তি প্র অবস্থা লাভ করিয়াছেন । ইহ! ষে শুধু 
নস্তব, তাহ! নহে, দকলেই কাত এই অবস্থা লাভ করকিবেই করিবে । বসার 
এই অবস্থা লাত করাই ধর্ম । কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছ্বারাই প্রন্কত শিক্ষা লাভ 
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হয়। আমরা লমুদয্ জীবন যদি কেবল বিচার ও তর্ক করিয়া! কাটাইপ্লা দিই, 
তাহা হইলে আমর! একবিন্দু সত্য লাভ করিতে পারিব না--নিজে প্রত্যক্ষ অনু 
ভব না করিলে কি সত্য লাভ হয়? কয়েকখানি পুন্তক পড়াইয়া কি কোন 
ব্যক্তিকে .চিকিৎসক কর! যাইতে পারে ? কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে 
কি আমার দেশ দেখার তৃপ্তি লাভ হব? প্রত্যক্ষ অনুভূতি আরশ্যক। মান- 
চিত্র কেবল দেশটী দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মাইয়৷ দিতে পারে। ইহা ব্যতীত 
উহার আর কোন মূণ্য নাই। কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে, মনুষ্য- 
মনকে কেবল অবনতির দিকে লইয়া যাঁয়। ভগবৎ জ্ঞান কেবঙগ এই পুস্তকে 
বা ওঁ শাস্বে আছে বলা অপেক্ষা ভরানক ভগবহিন্দা আর কি হইতে পারে? 
মানুষ ভগবানকে অনস্ত বলে, আবার এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভিতর তাহাকে আবদ্ধ 
করিতে চায়। কি আম্পর্ধী! একথানি গ্রস্থের ভিতরে সমুদয় ভগবৎ জান 
আবন্ধ, ইহ! বিশ্বাস করিতে প্রস্তত হয় নাই খপিয়। লক্ষ লক্ষ লেক হত হুই- 
পাছে । অবন্ত এখন আর এরূপ হত্যাদি নাই, কিন্তু জগৎ এখনও এই ্রস্থ- 
খিশ্বাসে ভয়ানক জড়িত। 

ঠিক বৈজ্ঞানিক উপয়ে এই জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে আমি 
তোমাদিগক রাজযোগ বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার প্রত্যেক 
সাধনটার ভিতর দিয়! যাইতে হুইবে। পূর্ব বক্ততায় প্রত্যাহার ও ধারণ 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এক্ষণে ধ্যানের বিষন্ন আলোচন1] করিব । দেহের অস্ত- 
বন্তী 'অথ্বা বাহিরের কোন প্রদেশে ষখন মন কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার শক্তি 
লাভ করে, তখন সে ক্রমশঃ এক দিকেই অবিচ্ছেদ-প্রবাছে যাইবে। যখন 
ধ্যান এতদূর উকর্ষ প্রাণ্ড হয, যে উহার বহির্ভাগট পরিত্যক্ত হইয়া কেবল 
অস্তর্তাগটির দ্রিকেই অর্থাৎ উহার অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণবূপে গমন করে, 
তখন সেই অবস্থার নাই সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে 
একত্রে লইপে, তাহাকে সংযম বণে অর্থাৎ মন যদি কোন বস্তুর উপর কিছুক্ষণ 
একাগ্র হইগ্না থাকিতে পারে, তৎপরে যূ্দি এই একাগ্র ভাবে অনেক ক্ষণ 
থাকিতে পারে, পরে এইকপ ক্রম'গত একাগ্রত। দ্বার! মন কেবল বস্তির আভ্য- 
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স্তরদ্ধেশে অথাৎ যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে বাহা বস্তর অনুভূতি উৎপন্ন হই- 
য়াছে, তাহার উপর মন সংলগ্ন রাখিতে পারে, তবে এইরূপ শকি-সম্প্ন মগ 
ধ্যের কি অসাধ্য আছে? সমুদয় প্রতিই তাহার বশীতৃত হইয় যায়। 

যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে এই ধ্যানাবস্থাই জীবের সর্বোচ্চ 
অবন্থা। যতক্ষণ পর্যাস্ত জীবের বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত জীব কোন 
মতে সুধী হইতে পারে না, কেবল যখন কোন ব্যক্তি সমুদয় বস্ত এই 
ধ্য'ন।বস্থ। হইতে অর্থাৎ সাক্ষিভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই 
তাহার প্ররুত স্ুখলাভ হুয়। ইঙর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। 
মানবের সুখ বুদ্ধিতে আর ভগবান আধ্যাত্মিক ধানে সুখী । ধিনি এইরূপ 
ধ্যানাবন্থ! প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট জগৎ যথার্থই অতি স্ুন্দররূপে 
প্রতীয়মান হয়। ধাহার বাসন! নাই, ধিনি সর্ধ বিষয়ে নিলিপ্ত, তাহার 
পক্ষে প্রকৃতির এই বিভিন্ন প্রবান্দ পবিবর্তন কেবল এক মহা-সৌনর্যা ও 
মহ্থান্ভাবের ছবি-মাত্র। 

ধ্যানে এই তত্বগুলি জানা আবশ্তক। মনে কর, আমি একটা শব 
শুনিঙ্গাম। প্রথমে বাহির হইতে একটী কম্পন আদিল, তত্পরে শ্নায়বীয় 
গতি--উং। মনেতে এ কম্পন্টাকে লইয়! গেল; পরে মন হইতে আধার এক 
প্রতিক্রিয৷ হইল, উহার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাহ বস্ত্র জ্ঞান উদয় হইল। 
এই বাহ্‌ বস্তটীই আকাশীয় কম্পন হুইতে মানপিক প্রতিক্রিয়া পর্য্যন্ত ভির ভিন্ন 
পরিবর্তন গুশির কারণ। যোগ শাস্ত্রে এই তিনটাকে শব্ধ, অর্থ ও জ্কান বলে। 
শরীর-তস্থ শাস্ত্রের ভাষান্ন বলিতে গেলে, প্র গুলিকে আকাশীয় কম্পন, হ্গাযু ও 
মন্তিফ-মধ্যদ্থ-গতি ও মানসিক প্রতিক্রিয়া এইরূপ আখ্যা দেওয়! যায়। 
এই তিনটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এখন এমনভাবে মিশ্রিত হইয়! 
পড়িয়াছে, যে উহাদের প্রভেদ আর বড় বুঝ! যায় না। আমরা বাস্তবিক এক্ষণে 
গঁ তিনটীর কোনটার বিষয়ই বুঝিতে পারি না; কেবল এই তিনটী প্রক্রিয়ার 
সম্মিলনস্ব্ধপ বাহ্‌ বস্ত মাত্র অনুভবঃকরি। প্রত্যেক অনু- ভব ক্রিয় তেই এই 
তিনটা বিষয় রহিয়াছে, অ.মরা উহাদিগকে পৃথক করিতে পারিব না কেন ? 


৮৬ রাঞজযোগ 





পূর্ধব পূর্ব অভ্যাসের স্বার! যখন মন দৃঢ় ও সংযত হয়, ও আমাদের হুপ্ম 
আ্গুতব শক্তির বিকাশ হয়, তখন মনকে ধ্যানে শিধুক্ত করা কর্বব্য। প্রথমতঃ) 
গুল বস্ত লই ধ্যান কর1 আবশ্যক । পরে ক্রমশই হুক্-ধ্যটানে ছধিকার 
হইবে, পরিশেষে আমর! বিষয়-শুন্য অর্থ।ৎ নির্বিকল্প ধ্যানে কৃতকার্ধ্য হইব। 
মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ-কারণ অর্থাৎ বিষয়, পরে দ্বায়ুমগুল-মধ্যদ্থ 
গতি, তৎপরে প্রতিক্রিয়াগুপিকে অনুভব করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে 
হইবে। যখন অনুভূতির বাস্থ উপকরণ, অর্থাৎ বিষয়-সমূহ অন্ভান্ত বিষন্ন 
হইতে পৃথ্থক করিয়া! পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে, তখন গমুদয় হৃক্ম ভৌতিক 
পদারখধ, সমুদয় শুক্ শয়ীর ও হৃক্ষকূপ জানিবার ক্ষমতা হইবে। বখন 
আভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে অন্ত সমুদয় বিষয় হইতে পৃথক করিয়া জান 
যাইবে, তখন মানসিক বৃত্িপ্রবাহগুলিকে--উহার1! আপনার মধ্যেই 
হউক বা অপরের মধ্যেই হউক-প্রানিতে পারা যাইবে; এমন 
কি, উহারা ভৌতিক শক্তি-রূপে পরিণত হইবার পূর্বেই উহা- 
দিগকে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে, এবং ষখন কেবল * মানসিক প্রতিক্রিয়। 
শুলিকে জানিতে পারা যাইবে, তখন যোগী সর্ব পদার্থের জ্ঞান-লাড করিত্তে 
পাবিবের্ণ, কারণ যত কিছু বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, এমন কি, 
সবুদয় চিত্ত-বৃত্তি পধ্যস্ত এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থালাভ 
হইলে, তিনি নিজ মনের যেন ভিত্তি পর্য্যস্তও অনুভব করিবেন এবং ষন তখন 
তীহাত্ষ সঙ্গুর্ণ বশে আসিবে । যোগীর নিকট তখন নানীপ্রকার অলৌকিক 
শক্তি আপিষে ; কিন্ত যদি তিনি এই সকল শক্তি-লাভে প্রলোভিত হইয়! 
পড়েন, তবে তাহার আরও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের 
পশ্চাৎ ধাবমান হওয়ায় এতই অনর্থ!1 কিন্তু যদি তিনি এই সকল 'মলৌকিক 
শক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তিনি মন-রূপ-সসুদ্র-মধ্যস্থ সমুদয় 
বৃদ্ধি-প্রবাহকে অবরুদ্ধ কর! রূপ হোগের চরম লক্ষো উপনীত হইতে পারি- 
যেন এবং তখনই আত্মার প্রকৃত মহিম। «প্রকাশিত হইবে । তখন মনের 
নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও দৈহিক নানাবিধ গতি আর তাহাকে বিচলিত করিতে 
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পারিবে না, তখনই আত্ম! নিজ পুর্ণ প্যোতিতে প্রকাশিত হইবেন। তখন 
যোগী দেখিতে পাঁইবেন, যে তিনি জ্ঞান-গ্বরূপ, অমর, সর্বব্যাপী, তিনি অনাদি 
কাল হইতেই প্ররূপ রহিম়্াছেন। 

এই লমাধিতে প্রতোোক মনুষ্যের, এমন কি, আতেঃক জন্তর পর্য্যন্ত অধিকার 
আছে। অতি নিন্নতম ইতর জন্ত হইতে অতি উচ্চ দেবতা পর্য্যস্ত, কোন না 
কোন সময়ে সকলেই এই অবস্থা লাভ করিবে, আর যাহার ধখন এই 
অবস্থা লাভ হইবে, তিনি তখনই প্রকৃত ধর্দ-লাভ করিবেন । তবে এক্ষণে 
আমরা যাহ! করিতেছি, এগুলি কি? আমর] এ অবস্থার দিকে ক্রমাগত 
অগ্রসর হইতেছি। এক্ষণে আমাদের সহিত, ধে ধন্থ না! মানে, তাহাপ্ বড় 
বিশেষ প্রভেদ নাই। কারণ, আমাদের কোনরূপ ঈশ্বর তত্ব-সন্বস্থীয় 
প্রতক্ষানভূতি নাই। এই একাগ্রতা-সাধনের প্রয়োজন, প্রত্ঙ্ষান্থতৃতি লাতি। 
এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ রূপে বিচারিত, নিরমিত। 
শ্রেণীবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্ররণাপীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক সাধন 
হয়, তাহা! হইলে উহ নিশ্চয়ই আমাদিগকে প্রক্কত লক্ষ্য গুলে পশছছিয়া 
দিবে! তখন সমুদয় ছুঃখ চলিয়! যাইবে, কর্শের ধীজ দগ্ধ হইয়া যাইবে, 
আত্মা ও অনন্ত-কালের জন্ত মুক্ত হুইয়1! যাইবে। 


পপ সপ শপ তি পর হী আতপ 


অফম অধ্যায়। 


তলহকেকেত্সে মা ন্মবোগা £ 


[স্বামী বিষেকানন্দ এইস্লে কৃর্ধপুরাণ হইতে কিয়দংশের ভাবানুবাদ দিয়াছেন । আমর! 
সেই মূল ইংরাজীর যথাযথ বঙ্গান্বাদ দিলাম। ] 


যোগান্সি মানবের পাপ-পিঞ্রকে দগ্ধ করে । তখন সত্বগুদ্ধি হয় ও সাক্ষাৎ 
নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞ'নলাভ হয়। জ্ঞানও যোগীর মুক্তি- 
পথের সহাঁয়। ধাঁছ'তে যোগ ও জ্ঞান উভয়ই বিরাঞ্জমান, ঈশ্বর উহার 
প্রতি প্রপন্ন হন। ধাহার। প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদ। 
সর্বদা মহাযোগ অভ্যান করেন, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। 
যোগ ছই ভাগে বিভক্ত; ধখ! অভাব ওমহাঁযেগ। যখন আপনাকে শুন্য ও 
সর্ব প্রকার গুণবিরহিত-রূপে চিস্তা করা যায়, তাহকে অভাবযোগ বলে, 
যোগী এই উভয় প্রকার ধোগের ছ্ারাতেই আত্ম-লাভ করেন। যন্দার! 
আখ্ীকে আননদপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রন্গের সহিত অভেদরূপে চিত্তা করা হয়, 
তাহাকে মহা-যোগ বলে। আমর। অন্যান্ত যে সমস্ত যোগের কথ! শাস্ত্রে 
পাঠ করি বা শুনিতে পাই, সেই সমস্ত ষোগ এই ব্রহ্ম যে গের-যে ব্রহ্ষ-যোগে 
যোগী আপনাকে ও সমুদয় জগংকে সাক্ষাৎ ভগবংস্বূপে অবলোকন করেন, 
তাহার «এক কলার সমানও হুইতে পারে না । ইহাই সমুদয় যোগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

রাজ-যোগের এই কয়েকটী বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে। যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণ য়াম, গ্রত্যাহীর, ধরণ, ধ্যান ও সমাধি । উহার মধ্যে অহিংস, 
সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচরধ্য ও অপরিগ্রহকে যম বলে। এই যম হইতে মন, 
চিত্ত সমুদয় শুদ্ধ হুইয়া যায়। কারমনোখীক্যে সদা সর্বদ1 সর্ব প্রাণীকে 
হিংসা না করা অথবা ক'হাকে কষ্ট ন' দেওয়াকে অহিংস বলে। অহিংস! 
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হিরা রিয়ার রিট রাডার 2টি রাযি রিতা 
শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব অবলম্বন কর! 
অপেক্ষা মানুষের উচ্চতর সখ আর নাই। সত্য দ্বারা আমর! প্রকৃত কার্ধ্য 
করিবার শক্তি লাভ করি। সত্য হইতে সমুদয় ল'ভ হয়, সত্যে সমুদয় 
প্রতিষ্ঠিত। যথাদৃষ্ট ঘটনাবলী বিকৃত করার নাম সত্য । চৌধ্য বা বলপূর্ব্বক 
অপরের বসন্ত গ্রহণ ন! করার নাম অন্তেয়। কায়মনোবাঁক্যে সর্বদা সকল 
অবস্থায় মৈথুন-রাহিত্যের নামই ত্রহ্ষচর্ধ্য । অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির 
নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রত বলে। যখন এক 
ব্যক্তি অপরের নিকট কোন উপহার গ্রহণ করেন, শাস্ত্রে বলে, তখন তাহার 
হৃদয় অপবিত্র হইয়। যায়, তিনি হীন হ্ইয়। যান, তিনি নিজের স্বাধীনত! 
বিশ্বৃত হন এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়। যান। নিয্ললিখিত গুণগুলি অতিশয় আব- 
শ্যক ; নিয়ম__নিয়মিত অভাস ও কার্য করার নাম নিয়ম) তপঃ-_কৃচ্ছ, 
ব্রতের নাম তপস্যা) শ্বাধ্যায়--অধ্যাত্ম-শান্্র পাঠ , সস্তোষ-_সর্বাবস্থার 
তৃপ্তি; শৌচ--পবিভ্রতা ; ঈশ্বর-প্রণিধান-_ ঈশ্বরের উপাসন1; উপবাস ব! 
ঘন্ভবিধ উপায়ে দেহ সংযমকে শারীরিক তপস্য। বলে। 

বেদ-পাঠ অথব। অন্থ কোন মন্ত্র উচ্চারগ, যদ্দারয় সব্ব-শুদ্ধি হয়, তাহা- 
কেই স্বাধ্যায় বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে, 
বাচিক, ভউপাংশু ও মানস। বাচিক অথব। বাহঃশ্রাব্য জপ সর্বাপেক্ষা 
নিযশ্রেণীর জপ। যে জপ, এত উচ্চস্বরে করা হয়, যে সঙ্কলেই 
শুনিতে পাঁয়। তাহাকে বচিক বলে। যে জপে কেবল? মুখ একটু 
একটু নড়ে, কিন্ত নিকটবস্তী ব্যক্তি কোন শব শুনিতে পায় না, তাঁহাকে 
উপাংশু বলে। যাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ 
কর। হয়, তৎসহ সেই মন্ত্রের অর্থ শ্মর« কর! হয়, তাহাকে মানসিক জপ বলে। 
উহাই সর্বাপেক্ষা উচ্চ দপ। খধিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ, বাহা ও 
আভ)ভস্তর | মুত্তিকা, জল অথব। অন্যান্য দব্য ছারা যে শরীর শুদ্ধ কর1 হয়, 
তাহাঁকে বাহ-শৌচ বলে, যথা ন্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মাদি দ্বার? যনের 
শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। বাহা ও আভ্যস্তর শুদ্ধি উত্তয়ই অ'বশ্যক । 

১২ 
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কেবল ভিতরে শুচি থ কিয়। বাহিরে অণ্তুচি থাকিলে শোঁচ সম্পূর্ণ হইল ন1। 
যখন উত্তক্ন প্রকার শৌচ কার্ষো পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল 
আভ্ান্তর শৌচ অবলম্ধনই শ্রেয়ঙ্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ ন 
থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন ন1। 

ঈীখর-প্রশিধানের অথ? ভগবানের স্তব, ভগবৎ-ম্মরণ ও ভগক্যন্ি । বম- 
নিয়ম-সন্ন্ধে আমর পুর্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত 
হইবে। প্রাণের অর্থ নিজ শরীরের অভ্ন্তরস্থ জীবনী-শক্তি, ও যম অথে? 
উহার মংযম। প্রাণাধাম তিন প্রকার, অধম, মধাম ও উত্তম । উহা! আবার 
ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা, পূরক ও রেচক। যে প্রণয়ামে ১২ মেকেওড কাল 
বায়ু পুরণ করা যায়, তাহাকে অধম প্রাণায়াম বলে। ২৭৪ সেকেগ্ড কাল ব্লাষ্ধু 
পুরণ করিলে মধাম প্রাণায়াম ও ৩৬ সেকেও কাল বায়ু পুর্ণ বরিলে তাহাকে 
উত্তম প্র;ণায়াম বলে। যে প্রাণায়ামে প্রথমে ঘর্মা, পরে কম্পন, তৎপরে 
আসন হইতে উন হয়, ও পরে আয্ম। পরমানন্ময় পরমু।ত্মার সহিত সংযুক্ত 
হয়, তাহাই সর্কোচ্চ প্রাথায়াম । গায়ত্রী বেদের একটা পবিত্র মন্ত্র। উহার 
অর্থ, "আমরা এই জগতের সবিতা, পরম দেবতার বওণীয় তেজঃ ধ্যান করি, 
তিনি আমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান-বিকাশ করিয়। দিন।” এই মন্ত্রের আধিতে ও 
অন্তে প্রণব সংযুক্ত আছে। একটী প্র।ণায়ামের সময় তিশটা গাখত্রী মনে মনে 
উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শান্বেই প্রাণ/য়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিয় 
কধিত আছে _যথ| রেচক, বাহিরে শ্বাণ ত্যাগ ; পুথক, শ্বাস গ্রহণ ও কুক্তক, 
স্থিতি--ভিতরে ধারণ করা । অন্ুতব-শক্তি-যুক্ত হীন্দরিক্গণ ক্রমাগত বহি্মধীন 
হইয়।! কাধ্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তর সংস্পশে আদিতেছে। গর গুলিকে 
আমাদের নিজের অধীনে আনয়ন করাকে প্রত্যাভার বলে। আপনার 
দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করা, ইহাই প্রত্যাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ। 

ভ্বদয়-পল্মে অথবা মন্তকের ঠিক মদ্য-দেশে মনকে স্থির করাকে ধরণ! 
বলে। যখন মন্‌ এক স্থানে সংলগ্ন থকে, ঠঁই একমাত্র স্থানটীকে অবলম্বন- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, যখন বুত্তি-প্রবাহ গুলি অন্য বৃত্তি-গ্রবাহগুলিকে ম্পর্শ না 
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করিয়? কেবল একটা মাত্র প্রবাহিত থাকে, আর নব গুলি অবরুদ্ধ হুইম্ব! ঘায়, 
তাহাকে ধ্যান বলে। যখন এই অবলম্বনেরও কিছু প্রয়োজন থাকে না, এক 
বৃদ্ধি মাত্র প্রবাহিত থাকে, এই এক-প্রত্যত্ব-প্রবাহ্থের নাম সমাধি। তখন 
কোন বিশেষ প্রদেশ অথবা চক্র-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া! ধ্যান-প্রবাহ 
উত্থাপিত হগ্ন না । তখন কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাঁবমান্র অবশিষ্ট থাকে । বুদ্ধি 
মনকে কোন স্থানে ১২ সেকেও ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণ! হইবে; 
এই ধারণ। দ্বাদশ গুণিত হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান ছাদশ গুণ হইলে 
এক সমাধি হইবে । তৎপরে আসন। আসন সম্বন্ধে এই টুকু বুঝিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, শরীরটিকে বেশ স্বাধীনভাবে রাখা আবশ্যক; বক্ষঃস্থল, স্কদ্ধ ও 
মশ্তক যেন সমান থাকে । অগ্নি বা জল- মুক্তস্থানে, গুক্ষ পত্রীকীর্ণ ভূমিতে, 
বন্য জন্ত সমাকুলস্থলে, চতুষ্পথে, অতিশয় কোলাহুলপুর্ণ স্থানে, অত্যন্ত ভয়জনক 
স্থনে, বন্মীকস্তপদমীপে, প'পিজনদক্ক,লস্থলে কোন সাধন করা উচিত নয়। 
এই ব্যবস্থা বিশেষ ভালে ভারতের পক্ষে খাটে। যখন শরীর অতিশয় অলস 
বোৌধ হয়, অথবা' মনঃ যখন অতিশয় হুঃখপুর্ণ থাকে অথবা শরীর যখন 
অন্ুস্থ বোধ হয়, তখন সাধন করিবে না। অতি সুগুপ্ত ও নির্জন 
স্তনে, যেখানে লোকে তোমাকে বিরক্ত করিতে না আইপে, এমন 
স্থানে গিয়া সাধন কর। তুমিকি করিতেছ, যর্দি তুমি কাহাঁকেও জানিতে না 
দাও, তখন সকলেই উতস্থুক হইয়1 ভাঁবিবে, এ ব্যক্তি কি করিতেছে; ফিন্ত যদি 
পথে গিয়। গ্রক।শ করিয়া! বলিতে যাও, অমি এই করিতেছি, কেহ, তোমাকে 
গ্রাহ্থ করিবে ন!। অশুচি স্থানে বসিয়। সাধন করিও না। বরং চ্যন্দর দৃষ্ত- 
যুক্তস্থানে অথবা! তোমার নিজগৃহস্থিত একটা স্থন্দর ঘরে বসিয়া সাধন 
করিবে। সাধনে প্রবৃত্ত হইৰার পুর্ব্বে সমুদগ্ন প্রঃচীন যোগিগরণ, তোমার নিজ 
গুরু ও ভগবানকে নমস্কার বরিয়া সংধনে প্রবৃত্ত হইবে। 

এখনে ধানের বিষয় ও কতকগুলি ধ্যানের প্রণাঁলীও বর্ণিত হইয়াছে । 
ঠিক সপ্দলভাবে উপবেশ্ন করিয়া মিজ ন।সিকাগ্রে দৃষ্টি কর। নিয়ে কতকগুপি 
ধানের প্রক্রিয়! বর্ণিত হইযাঁছে। মস্তকের উর্ধদেশে কিঞ্িৎ উপরে একটা 
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পল্প আছে, এই চিস্তা কর, ধর্শ উহার মধ্যদেশ, জান উহার মুণাল- 
স্বরূপ, যোগীর অষ্ট লিদ্ধি এ পল্মের আটটি পত্র-স্বরূপ আর বৈরাগ্য উহার 
অভ্যন্তরস্থ বীজ-কোষ ও কেশর। যোগী বর্দি এ সমস্ত সিদ্ধি উপস্থিত 
হইলেও পরিত্যাগ করেন, ভবে তিনি মুক্তি-প্রাপ্ত হইবেন এই 
কারণেই শিদ্ধিগুলিকে পত্ররূপে এবং অভ্যন্তরস্থ বীজ-কোঁষধ ও কেশ- 
রকে পর-বৈরাগ্য-ূপে বর্ণনা করা হুইল। পর-বৈরাগ্যের অর্থ_ 
এই সমস্ত সিদ্ধি উপস্থিত হইলেও তাহাতে বৈরাগ্য। এই পন্মের অভ্যন্তরে 
দ্বর্ণ-বর্ণ, পর্ব-শক্তি-মান, মম্পশ্য, ধাহার নাম ও" যিনি অব্যক্ত ও জ্যোতিঃ 
দ্বারা বেষ্টিত, তাহার চিন্তা কর। তাহাকে ধ্যান কর। আর এক প্রকার ধ্যাংনর, 
বিষয় কথিত হঈতেছে। চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটা আকাশ 
রহিয়াছে-_-আর এ আকাশের মধ্যে একটী অগ্নিশিখাবৎ জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত 
হইতেছে--প্র জ্যোতিঃ-শিখাকে নিজ আগ্মা-কূপে চিন্তা কর, আবার প্র 
জ্যোতির অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতিম্ময় আকাশের চিন্তা কর; উৎ। তোমার 
আত্মার আত্মা,-পরমাত্মা-ন্বরূপ-ঈশ্বর। হৃদয়ে উহ্শর্কে ধ্যান কর। ব্রহ্ধ- 
চর্য্য, অহিংস!, মনকলকে, এমন কি, মহা-শক্রকেও ক্ষমা করা, সত্য, ঈশ্বগে 
শিশ্বাস, এই মকল-গুলিই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি-স্বব্ূপ। এই সমুদয়গুলিতে যদি তুমি 
সিদ্ধ ন। হইতে পার, তাহা! হইলেও ছুঃখিত বা ভীত হইও না। তোমার যাহ! 
আছে, তাহ' লইয়াঁই কার্ধ্য কর, অপরগুকিি আঁপিবেই আসিবে । যিনি সমু- 
দয় মাস্তি ভয় ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ষাহার আত্মা সম্পূর্ণরূপে 
ভগবানে অর্পিত, যিনি ৩গবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, ধাহার হৃদয় পবিত্র 
হঈয়। 'গিপ্নাছে, ঠিনি ভগবানের নিকট যে কোন বাগ? করেন, ভগবান তৎ্ক্ষ- 
ণাৎ তাহ1 পুরণ করিয়া দেন। অতএব তাহাকে জ্ঞান, প্রেম, অথবা বৈরাগ্য- 
যোগে উপাসন। কর । 

“ষিনি কাহারও প্রতি ছেষ করেন ন1, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের 
প্রতি বরুণ-ভাবাপন্ন, ধাহার আপনার বলিচ্ছে কিছু নাই, ধাহার অহঙ্কার বিগত 
হইয়াছে, যিনি সদাই সন্থষ্ট, যিনি সর্বদ1 যোগ-যুক্ত, ধাহার আত্মা সংযত হই- 
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য়াছ্ছে, যিনি দৃঢ়-নিশ্চয়-সম্পর, ধাহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হুই- 
য়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। বাহ! হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি 
লোক-সমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, ছঃখ, ভয় ও উদ্বেগ 
ত্যাগ করিয়াছেন, এইক্প ভক্তই আমার প্রিয়। ধিনি কিছুরই অপেক্ষ! 
রাখেন না, যিনি শুি, দক্ষ, যিনি সর্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া অতাস্ত হুঃখ-বিষ- 
যেও উনানীন, ধাহার ছঃখ বিগত হইদাছে, খিনি নিন্দা ও স্তৃতিতে মমভাবাপনন, 
ধোণী, ধ্যান-পরায়ণ, যাহ! কিছু পান, তাহাতেই সন্ত, গৃহ-শূন্য, ধাহার নির্দিষ্ট 
কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগতই ধাহার গৃহ, ধাহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই 
যৌগী ভইতে পারেন |” 

নারদ নামে এক উচ্চাবস্থপন্ন দেবর্ধি ছিলেন। যেমন মানুষের মধো 
খধি অর্থাৎ মহ! মহ! যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় 
যোগী আছেন। নারদও সেইরূপন্মহ1-যোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ 
করিয়। বেড়াইতেন । এক দিন তিনি বন-মধ্য দিয়া গমন কালে দেখিলেন, 
একজন লোক ধ্যান করিতেছেন । তিনি এত ধ্যান করিতেছেন, এতদিন এক 
আপনে উপবিষ্ট আছেন, যে তাহার চতুর্দিকে বঙ্মীক-স্ত,প হইয়1 পড়িয়াছে। 
তিনি নারদকে বলিলেন, প্রাতে।, আপনি কোথায় যাইতেছেন, নারদ উত্তর 
করিলেন, 'আমি বৈকুষ্ঠে যাইতেছি।” তখন তিনি বলিলেন, ভগবানকে 
ভিন্ঞান) করিবেন, তিনি আমাকে কবে কৃপা করিবেন--আমি কবে মুক্তি 
লাভ করিব? আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটী লোককে 
দেখিলেন। সে বাক্তি লক্ষ-ঝন্ফ নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল। সেও নারদকে 
এ প্রশ্ন করিল। সেই ব্যক্তির স্বর, বাগ-ভঙ্গী প্রভৃতি সমুদয়ই বিকৃত ভাবা- 
পন্ন। নারদ তাহাকেও পূর্বের মত উত্তর দ্িলেন। সে বলিল, ভগবানকে 
জিজ্ঞাস করিবেন, আমি কবে মুক্ত হইব? পরে নারদ সেই পথে পুনরায় 
ফিরিয়৷ যাইবার সময় সেই ধ্যানশ্থ বঙ্মীক-স্ত,প-মধ্যস্থ ষোগীকে দেখিতে পাই- 
লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এদেবর্ষে, আপনি আমার কথ! কিজিজ্ঞাস। 
করিয়াছপেন? নারদ বলিলেন, হ" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।” তখন 
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ধেগী তাহ'কে জিজ্ঞাসিল, তিনি কি বলিলেন ? নারদ উত্তপ্ধ দিলেন, “ভগবান 

বলিলেন আমাকে পাইতে হইলে, তোমার আর চারি জন্ম লাগিবে ' তখন সেই 
ধোগী অতিশয় বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, “আমি এত ধ্যান করিঘ্।াছি 
ঘে, আমার চতুর্দিকে বল্পা'ক-স্ত,প হইয়া! গিয়াছে, আমার এখনও চারি জন্ম 
অবশিষ্ট আছে”! নারদ তখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন ক্করিলেন। দে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল; “আমার কথ! ভগবানের নিকট জিভ্ঞানা! করিয়া 
ছিলেন ;? নারদ বলিলেন ' হণ, ভগবান বলিলেন, “এই তোমার সম্মখে 
তিস্ডিড়ী বৃক্ষ রহিয়াছে, ইহার যতগুলি পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্ম 
গ্রহণ করিতে হইবে ।””» এই কথা শুনিয়। সে আননে নৃত্য করিতে লাগিল, 
বলিল, “আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাত করিব % তখন এক দৈববাণী 
হুইল, “বৎস, তুমি এই মুহতর্তে মুক্তিলাভ করিবে! । সে ব্যক্তি এইক্সপ অধ্য- 
বসায়-সম্পরন ছিল বলিয়্াই, তাহার এ পুরস্কার লাভ হইল । সে ব্যক্তি এত জন্ম 
কার্ধ্য করিতে গ্রস্তত ছিল । কিছুতেই তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। 
কিন্ত প্র প্রথমোক্ত ব্যক্তি চারি জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। এই 
ব্যক্তিয় ন্যার অধ্যবসায়-শীল হও; অতি সুমৃহৎ ফললাঁভ হইবে। 


০ 


পাতঞ্জল-যোগসুত্র | 


2৬০টি রড রস্্-্. 


স্উস্পভ্রক্মশিক্ষা £ 


যোগ-হ্ত্র ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পুর্বে, যোগীদিগের ধর্ম যে ভিত্তির 
উপর স্থাপিত, আমি এষন একটা বিষন্ন মীমাংস। করিতে চেষ্টা করিব। জগতে 
যত বড় বড় লোক আছেন, সকলেরই এই এক মত, আর প্রাকৃতিক পদার্থ 
বিষয়ে, বিশেষ পরীক্ষা! করিয়। ইহা! এক কপ মীমাংসিত হইয়! গিয়াছে, ফ্ে 
আমর।-এক সর্বাতীত সত্তা, যাহ! আমাদের এই দ্বৈত জগতের পশ্চাতে 
রহিয়াছে, তথ হইতে এই ছৈত জগতে উপনীত হইয়াছি, আবার সেই 
সন্তাতেই প্রত্যাবৃত্ত হুইবুর জন্ঠ ক্রমাগত অগ্রসর হুইতেছি। যদি এই টুক 
স্বীকার কর৷ যায়, তাহা হইঙ্লে এই এক প্রশ্ন আইসে, যে, এই ছুই কবস্থার 
মধ্যে কোন, অবস্থটী শ্রেষ্ঠতর 1 এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, বাহানা এই 
বাক্ত অবস্থাকেই মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেক 
উচ্চ-ধারণ-শক্কি-সম্পন্ন ভাবুকের মত, আমরা এক অখগ্ড-পুরুষের বিকাশ» 
আর এই বাক্তাবস্থ' অবাক্তাবন্থ। হইতে শ্রেষ্ঠ । নিরপেক্ষ পূর্ণ ্রন্মে কোল 
গুণ থাকিতে পারে ন। বলিয়া, তাহারা মনে করেন, উহা নিশ্চয়ই অটৈতন্তয, 
শড়) প্রাণ-শৃন্য | তাহার। বিবেচনা করেন, ইহ-্্রীবনেই কেবল হ্বখ-তোগ 
সম্ভব, সুতরাং ইহ-জীবনের স্থখেই আমাদের আসক্ত হওয়! উচিত । গ্রথমণ্ডঃ, 
দেখা যাউক, এই জীবন-সমস্যার আর কি কি মীমাংলা আছে; সেই খুণির 
বিষয় আলোচনা করা যাউক। এ সন্ধে অতি প্রাচীন দিদ্ধাস্ত এই যে, 
মৃত্যুর পর মানুষ যাহা তাহাই থাক্ষে, শবে তাহার সমুদ্র অশুভ চলিক্স! যায়, 
তৎ্পরিবর্তে, কেবল যাহা ফিছু ভাল, তাহাই অনস্তকালের জন্ত থাকিয়া ঝায়। 
গ্রণালীবদ্ধ নৈয়ারিক ভাষার এই সত্যটা স্থাপন করিলে, উহ এইরূপ দাড়ায় 
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যে, মানুষের চরমগতি এই জগং--এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা-_আর উহার 
সমুদয় অসংভাগ ব*দ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে। ইহাই 
পূর্বোক্ত মতাবলম্বীদ্িগের চরম লক্ষ্য । এই মতটা যে অতি অসম্ভব ও 
অকিঞ্চিৎকর, তাহা অতি সহজেই বুঝা! যায়ঃ কারণ তাহ! হইতেই পাঁরে না। 
ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, ব! মন্দ নাই, তাল আছে, এক্ূপ হইতেই পারে 
না। কিছু মন্দ নাই, এরূপ জগতে বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ায়িকগণ 
আকাশ কুম্থম বলিয়া বর্ণনা করেন। তার পর আর একী মত বর্তমান 
অনেক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শুনা ষায়, তাহা এই যে, মানুষ ক্রমাগত উন্নতি 
করিতেছে, কিন্তু সেকখন নেই চরম লক্ষ্যে পহুছিতে পারিবে না । এই 
মতও আপাততঃ শুনিতে অতি যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক 
অতিশয় অসঙ্গত, কারণ, সরণ রেখায় কোন গতি হইতে পারে না। সমুদয় 
গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে । যদি ভুমি একটা প্রস্তর লইয়৷ আকাশে 
নিক্ষেপ কর, তৎপরে যদি তোমার জীবন পর্যাপ্ত হয়, ভূবে উহ? ঠিক তোমার 
হস্তে ফিবিয়। আপিবে। যর্বি একটী লরল রেখাকে অনন্ত পথে প্রসারিত কর! 
হয়, তাহ! হইলে উহ একটী বৃত্তরূপে পরিণত হইয়া শেষ হইবে । অতএব এই 
হত, _যে মানুষের গতি সর্ধদাই অনস্ত উন্নতির দিকে, তাহার কোথাও শেষ 
নাই, ইহ? অসঙ্গত। অগ্রানঙ্গিক হইলেও আমি এক্ষণে এই পৃর্ধোক্ত মত সম্বন্ধে 
ছুই একটা কথ। বলিব। নীতি শাস্ত্রে বলে, কহাকেও দ্বণ। করিও না--দকলকে 
ভাল বাসিও। নীতি শাস্ত্রের এই সত্যটি পূর্বোক্ত মত দ্বার! গুতিপন্ন হইয়া 
যায়। যেমন তড়িত অথবা অন্ত কোন শক্তি সন্বদ্ধে আধুনিক মত এই যে, 
সেই শক্তি_শক্তির আধার-স্ত্র (92800) হইতে বহির্গত হুইয়। ঘুবিয়া 
বার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয় ইহাও ঠিক সেই কপ। প্ররুতির সমুদয় শক্তি 
সম্বন্ধেই এই নিয়ম । সমুদয় শক্তিই ঘুরি! ফিরিয়] ষে স্থান হইতে গিয়াছিল, 
সেই স্থানেই ফিরিয়। আসিবে । এই হেড কাহাকেও দ্বণা করা উচিত নয়, 
কারণ এ শক্তি--এ দ্বণা_-যাহ! তোম। হঈতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহ। কালে 
তোমার নিকট ফিরিয়া আমিবে। বদি তুমি লোককে ভলবান, তবে সেই 
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ভালবাসা ঘুরিয়! ফিরিয়া তোষাব নিকট ফিন্সিয়! আসিবে । এটি একেবারে 
অতি সত্য যে, মানবের অন্তঃকরণ হইতে যে দ্বণার বীজ নির্গত হয়, তাহ 
ঘুরিয়া ফিরিয়া! তাঁহার উপর '্সাসিক্লা পূর্ণ ধিক্রম্ে তাহ্ণর প্রভাব বিজ্তা্ 
করিবে। কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। ভালবাসা সম্বন্ধেও 
রূপ । অনন্ত উন্নতি সন্বদ্বীর মত যে স্থাপন কর] অসম্ভব, তাহা! আরও 
অন্যান্য গ্রতাক্ষের উপর উপস্থাপিত যুক্তি দ্বাঝা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দেখ। যাইতেছে যে, ভৌতিক সমুদয় বস্তরই চরম গতি এক বিনাশ-- 
লুতরাং, অনস্ত উপ্নতির মত কোন মতেই খাটিতে পারে না। আমর! এই যে 
'নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছি, আমাদের এই সব এত আশা) এত ভয়, গ্ুখ 
ইহার পরিশাম কি? মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম গতি। ইহা অপেক্ষা 
সুনিশ্চিত আর কিছুই হইতে পারে না। তবে এইরূপ সরঙ্গ রেখায় গতি 
(কোথায় রহিল? এই অনন্ত উন্নত্তি কোথায় থাফিল ? খানিক দূর গিয়া! আবার 
যেখান হইতে গতি শারন্ত হইফাছিল, সেই স্থানে পুনঃ প্রত্যাবর্তন কর! হইল । 
নীহারযয় নক্ষত্রসমুহ* (08186) হইতে কেমন হৃুর্য্য, চন্দ্র, তারা উৎপক্ন 
হইতেছে, পুনরায় উহাঁতেই প্রত্যাবর্তন করিতেছে । এইক্প সর্বত্রেই চলি- 
তেছে। উ-্ভদ্দগণ মৃত্তিকা হইতেই সার গ্রহণ করিতেছে, আবার পচিয়া গিয়! 
মাটিতেই মিশাইতেছে। যত কিছু আক্ৃতিমান্‌ বস্ত আছে, তাহা এই চতুর্দিক্স্থ 
পরমাণু পুঞ্জ হইতেই উৎপন্ন হুইয়! আবার সেই পরমাণুতেই মিশাইন্েছে। 

এক নিয়ম যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কার্য করিবে, তাহ! হইতেই পারে 
ন।। নিয়ম সর্বাতেই সমান । ইহা অপেক্ষ। নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে নৰ। 
যদি ইহ! একটা প্রকুতির নিয়ম হয়, ত'হা? হইলে অন্তজগিতে এ নিয়ম খাটিবে না 
কেন ? মন উহা'র উৎপত্তি স্থানে গিয়া লয় পাইবে । আমরা ইচ্ছা করি বা না 
করি, আমাদিগকে সেই আদিতে ফিরিয়া য'ইতে হইবে । প্র আদি কারণকে 
ঈশ্বর বা! অনস্ত বলে। আমরা ইঈশ্বয় হইতে আসিয়াছি, ঈশ্বরেতে পুনর্বার 
বাইবই যাইব। এই ঈশ্বরকে যে ম্যাম দিয়াই ডাক হউক্ষ ন। কেম--ক্ঠাহাকে 
ড় বা, পূর্ণই বল, আর প্রকৃতিই বল, অগবা আর যে কোন নামেই তাহাকে 
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ডাঁফ না কেন--ভগবত্ৃত্ব সেই একই পদার্থ । যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, 
যেন জাতানি জীবস্তি, যং প্রবিশন্তযভিসংবিশস্তি,--ষাহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন 
হইয়'ছে, ষাঁহাতে সমুদয় প্রাণী স্থিতি করিতেছে ও যাহাতে আবার সকলে 
ফিরিয়] যাইবে; ইহ অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে ন1। প্রকৃতি 
সর্ধত্রে এক নিরমেই কাধ্য করিদ্না থাকে । এক লোকে যে কার্ধ্য হইতেছে, 
অন্য লক্ষ লক্ষ লোৌকেও সেই একই নিয়মে কার্য্য হইবে। উত্ভিদে যাহা 
দেখিতে পাওয় যাইতেছে, এই পৃথিবী, সমুদয় মনুষ্য ও সমুদয় নক্ষত্রেও সেই 
ব্যাপার চলিতেছে । বৃহৎ তরঙ্গ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের এক মহা- 
সমহি মাত্র। সমুদয় জগতের জীবন বলিতে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবনের. 
সমষ্টি মাত্র বুঝায়। আর এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুই 
জগতের মৃত্যু | 
এক্ষণে এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে, যে, এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর 
অবস্থা অথবা উহা নিয়তর অবস্থা? যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ কথার 
উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন যে, হা; উহ! উচ্চাবস্থা। তাহীর1 বলেন, মানুষের 
বর্তমান অবস্থা অবনত অবস্থা । জগতে এমন কোন ধর্খ নাই, যাহাতে 
বলে যেঠ মানুষ পূর্বে যে প্রকার ছিল, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়্াছে। সকল ধর্মেই এই এক রূপ তত্ব পাওয়। যাঁয় যে, মান্য 
আদিতে শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, সে তৎপরে ক্রমাগত নিয্নদিকে যাইতে থাকে, 
ক্রমশঃ এতদূর নীচে ।যায়, যাহার নীচে আর সে যাইতে পারে না। 
পরে এমন সময় আসিবেই আসিবে, যে সময়ে সে বৃত্তাকারে ঘুরিয়। 
উপরে গিয়া পুনরায় সেই পূর্ব স্থানে উপনীত হইবে। বৃত্বাকারে গতি 
মান্ষের হইবেই হইবে । সে যতই নিম্ন্দিকে চলিয়া! যাক না কেন, সে 
পরিশেষে এই উদ্ধগতি পুনঃ প্রাপ্ত হইবে ও পরিশেষে তাহার আদি কারণ 
ভগবানে ফিরিয়া যাইবে । মানুষ প্রথমে ভগবান হইতে আইসে, মধ্যে সে 
মগ্ুষ্যরূপে অবস্থিতি করে, পরিশেষে পুনরাগ্ন ভগবানে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বৈত- 
বাদের ভাবে এই তত্বটি এ ভাবে বসান যাইতে পারে। অদ্বৈতভাবে এ 
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তন্বটি বলিতে গেলে, বলিতে হইবে, মানুষ ভগবান, আবার ফিরিয়া তাহাতেই 
যায়। যদি আমাদের বর্তমান খ্অবস্থাটাই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহ! হইলে 
জগতে এত ছুঃথ কষ্ট) এত ভয়াবহ ব্যাপার সকল রহিয়াছে কেন ? আর ইহার 
অস্তই বাঁ হয় কেন? যদ্দি এইটাই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার শেষ হয় কেন? 
যেটী বিকৃত ও পরিণাম-প্রাপ্ত হয়, সেটি কখন সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে পারে ন|। 
এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবাপন্ন-- প্রাণের অতৃপ্তিকর কেন? ইহার পক্ষে 
জোর এই পর্যযস্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়! আমর একটা উচ্চতর 
পথে যইতেছি। আমর1 পুনরুজ্জীবিত হইব বলিয়াই এই অবস্থার ভিতর 
দিয় চলিতেছি ! ভূমিতে বীব্জ নিক্ষেপ কর, উহ বিশ্লিষ্ট হইয়া! একেবারে 
ধবংস হুইয়। যাইবে, আবার সেই ধ্বংস অবস্থা হইতে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে । 
&ঁ মহৎ বৃক্ষ হইবার জগ্ঠ প্রত্যেক বীজকেই পচিতে হইনে। ইহ? হইতেই 
এইটা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে *যে, আমরা! যত শীঘ্ব এই “মানব+-সংজ্ঞক 
অবস্থা-বিশেষকে অতিক্রম করিয়। তদপেক্ষ। উচ্চাবস্থাক় যাই, আমাদের ততই 
মঙ্গল। তবেকি আত্ম-হত্যা করিয়া আমর। এ অবস্থ। অতিক্রম করিব? 
কখনই নহে । উহাতে বরং হিতে বিপরীত হুইবে। শরীরকে অনর্থক 
পড়! দেওয়া, অথব1! জগতকে অনর্থক গালাগালি দেওয়া, এই সংসার তরণের 
উপাঁয় নহে। আমাদিগকে এই নৈরাশ্তের পঙ্কিল তদের মধ্য দিয়! যাইতে 
হইবে; আমর) যত শীঘ্র যাইতে পারি, ততই মঙ্গল। কিন্তু এটা ধেন সর্বদা 
স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই বর্তমান অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নহে ॥ 

ইহার মধ্যে এই টুকু বোঝা কঠিন যে, যাহাকে সর্বোচ্চ, সর্বাতীত, 
হন্বাতীত ব্রহ্ম বলা যায়, তাহাকে অনেকে মনে করেন, প্রস্তর অথব! অর্দ- 
ত্ত-অর্ধ-বৃক্ষবং জড় পদার্থ মাত্র। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নছে। এইরূপ 
ভাঁবিলেই মহ] বিপদ | ধাহার1 এই রূপ ভাবেন, তাহার! মনে করেন, জগতে 
যত অস্তিত্ব আছে, তাহ ছুই ভাগে ন্ভিক্ত--এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় 
জড় ও অপর প্রকার চিত্ত।-বিশিষ্ট ।কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার! 
যে সমুদয় অস্তিত্বকে এই ছুই অংশে বিভক্ত করিয়াই সন্তষ্ট থাকেন, ইহাতে 
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উহাদের কি অধিকার মাছে? চিন্ত! হইন্রে অনন্ত গুণে উচ্চাবস্থা কি নাই? 
গালোকের কম্পন অতি ম্ৃহ্ব হইলে তাহা আমাদের ইুষ্টি-গোচরে গ্মাইসে ন13 
খন অপেক্ষাকৃত কিঞিৎ উজ্জ্বল হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টি-গে'চরে আইসে-_. 
তখনই আমাদের চক্ষে উহ! অলোকরপে প্রতিভাত হয়। আবার ষখন উচ! 
আতা অবিক উজ্জ্বল হয়, তর্থনও আমর! উহা! দেখিতে পাই ন, উহ! আমা 
দের চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকারটা রী প্রথমোক্ত 
অঞ্ধকারের সহিত কি সম্পূর্ণ এক ? উহ্াপেয় মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই ? 
কখনই নহে । উহারা মেরুদ্বয়ের স্ভাঁয় পরস্পর দূরবর্তী । প্রস্তয়ের চিস্তা- 
শৃন্ত তা ও ভগবানের চিন্তা-শৃন্যতা উভয়ই কি এক পদার্থ? কখনই লহে। 
তগবাম চিন্তা করেন নাঁ-বিচার করেন না। তিনি কেন করিবেন? তাহার 
দিকট কিছু কি অজ্ঞাত আছে যে, তিনি বিচার করিবেন ? প্রস্তর বিচার 
করিতে পারে না; ঈশ্বর বিচার করেন না? এই ইছাদের মধ্যে পার্থক্য । 
পূর্বোক্ত দার্শনিকের! বিবেচন। করেন যে, চিত্ত! ছাঁড়াইয়। চলিয়া ষাঁওয়! 
অতি ভয়াবহ ব্যাপার, তাহার! চিন্তার ব্যাপারের অতিরিক্ত কিছু খু 
গান ন1। 

যুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়! গিয়া তদপেক্ষাও অনেক উচ্চতর রাজ্য রহিয়াছে । 
বাস্তবিক বুন্ধির অতীত প্রদেশেই আনাদিগের প্রথম ধর্-ভীবন আরস্ত হয়। 
যখন ভূমি চিত্তা, বুদ্ধি, যুক্তি, সমুদয় ছাড়াইয়া চলিয়! যাঁও, তখনই তুমি 
ভগবৎ-প্রাৃপ্তির পথে প্রথম পদবিক্ষেপ করিলে । উহ্বাই জীবনের প্রকৃত 
প্রারভ্ত । যাহাকে দাধারণতঃ জীবন বলে, তাহ! প্রকৃত জীবনের ভ্রণ অবস্থা 
মাত্র। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিত্ত ও বিচায়ের অতীত অবস্থাটী থে 
সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রমাণ কি ৪ প্রথমতঃ, জগতের যত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, _ 
কেবল যাহার! বাক্য ব্যগ্ন করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা শ্রে্ঠতর ব্যক্তিগধ-_. 
দিজ শক্তি-বলে যাহার! সমুদয় জগৎকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, ধছাদের 
হৃদয়ে স্বার্থের লেশ মান্্ও ছিল ন1, তাহার! বলিয়াছেন, যে, আমাদের এই 
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অবস্থা! কেধল সেই অনন্ত পথের একটী সোপান-শ্বরূশ মাত্র । সেই অনস্ক 
কামানের জগ্রে রহিয়াছে । ন্থিতীক্ষতঃ, তাহার! কেবল এইরূপ বলেন, তাহ! 
নহে, কিন্তু তাহার! নিজের যে সাধনা-বলে মেই অনস্তে গমন করিদাছিলগেন, 
সেই সকল উপাগ সর্ব সাধারণের জন্য রাখিয়। যান, সকলেই ইচ্ছ। করিলে, 
তাহাদের পথান্ুসরণ করিতে পারেন। তৃতীরতঃ পূর্বে যে ব্যাখ্য প্রদত্ত 
হইল, তাহ! ব্যতীত জীবন-সমস্যার আর কোন প্রকার সন্তোষ-কর ব্যাখ্য। 
দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার কর! যায় যে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা! আর 
ন ই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমর! চিরকাল এই চক্রের ভিতর দিয়! কেন 
যাইতেছি ? কি যুক্তিতে এই দৃশ্যমান সমুদর ব্যাপারাত্মক জগতের ব্যাখ্য। 
করা যায়? যদি আমাদের ইহ! অপেক্ষা অধিক দূর যইবার শক্তি না থকে, 
যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা ফিছু অধিক প্রার্থন। করিবার না থাঁকে, তাহ! 
হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয-গ্রাহ অগতই ঞ্মামাঁদের জ্ঞানের চরম সীম1 রহিয়! যাইবে। 
ইছাকেই অভ্ঞেক্-বাদ বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ইক্ট্রিয়ের সমুদয় সাঁক্ষ্যে 
যে বিশ্বাস করিব, তান্থারই বা যুক্তি কি? আঁমি তাহাকেই প্রকৃত নাস্তিক 
বপিব, যিনি পথে চুপ করিয়া ঠড়াইয়1 থাকিয়! মরিতে পারেন । যদি যুক্তিই 
আমাদের সর্ধ্বশ্ব হয়, তবে তাহা ও ত আমাদিগকে কেবল ঈশ্বর-নাস্তিকবাদে 
দিকে থাকিতে দিবে না। কেবল অর্থ, যশঃ, নামের আকাঙ্জা এইগুলি 
ব্যশ্তীত অপর সমুদয় বিষয়ে নাস্তিক হইলে--সে কেবল জুয়াচোরমাত্র । কাস্ত 
(৫০৪০6) নিঃনংশয়িতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, যে আমর! যুক্তিরূপ দুর্ভেদ্য 
প্রাচীর অতিক্রম করিয়! তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে পারি না। কিস্ত 
ভারতবর্ষে যত তত্ব আবিষ্লুত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিরই প্রথম কথা, 
ষুক্তিন্ন পর-পারে গমন করা । যোগীর! অতি সাহসের সহিত এই রাজ্যের 
বিষয় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে এমন এক বস্ত লাভ করেন, 
যাহ! যুক্তির উপরে-_বেখানে আমাদের বর্তমান পরিদৃশ্তমান অবস্থার কারণ 
পাওয়া যায়। যাহাতে আমাদিগর্লে জগতের বাহিরে লইয়! যায়, তাহার 
বিষয় শিক্ষা করিবার এই ফল। “তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগকে 
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অজ্ঞানের পর-পারে লইয়া যাইবে ।” “তব হিঃ নঃ পিতা, নস্তমসঃ পরপারং 
নেষ্যসি ( প্রঙ্গোপনিষদ্‌)৮। ইহাই ধর্-বিজ্ঞান। আর কিছুই প্রকৃত ধর্্ব- 


বিজ্ঞান নামের যোগ্য হইতে পারে না। 
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অথ যোগানুশাসনম 1 ১ | 
চুত্রার্থ ।__এক্ণে যেগ ব্যাখা। করিতে প্রবৃত্ত হওয়। যাইতেছে। 
যোগশ্চিত্তরতিনিরোধঃ | ২।। 


হাত্রার্থ।-_চিভ্তকে বিভিননপ্রকার বৃত্তি অথণৎ আকার বা পরিণাম হইতে 
ন। দেওয়াই যোগ । 

ব্যাখ্যা । এইস্থানে অনেক বুঝিবার আছে । এখানে অনেক কথা আমা- 
দিগকে বৃঝাইতে হইবে । প্রথমতঃ, চিন্ত কি ও বৃত্তি গুলিই বা কি, তাহ! 
বুঝিতে হুইবে। আমার এই চক্ষু রহিয়াছে । চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। 
যদি মস্তিক্ষ-মধ্স্থ দর্শনেক্িয় বা দর্শন-শক্তিটীকে নাশ করিয়া ফেল, তবে 
তোমার চক্ষুঃ থাকিতে পারে, চক্ষের পুতুল অক্ষত থাকিতে পারে, অর চক্ষের 
উপর যে ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাও থাফিতে পারে, তথাপি দেখ যাইবে 
না। তবেই চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্র-ম ত্র হইল। উহ! প্রকৃত দর্শনে- 
ভ্্িয় নহে । দর্শনেক্দ্িয় মন্তিফধের অন্তর্গত গ্গাযুকেন্দ্রে অবস্থিত। সুতরাং 
দেখা গেল, কেবল ছটা চক্ষুতে কোন কাজ হইতে পারে না। কখন কখন 
লোকে চক্ষু খুলিয়! নিদ্রা যায় । আলো ও হুহিয়াছে, বস্ত-চিত্রটাও রহিয়াছে, 
কিন্ত আর একটী তৃতীয় বস্ত প্রশ্নোজন। মন ইঞ্জিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই। 
চক্ষুঃ কেবল বাহিরের একটা যন্ত্রমাত্র | মস্তিস্থ দ্গায়ুকেন্ত্র ও মন এই উভয়ও 
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আবশ্তক। কখন 'কখন এমন হয় যে, রাস্ত! দিয়। গাড়ী চলিয়! যাইতেছে, 

কিন্তু তুমি উহার শক শুনিতে পাইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ, 
তোমার মন শ্রবণেন্ত্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই । অতএব প্রথমতঃ, বাহিরের হস্ত, 
তৎপরে ইন্ত্রিয়; মন এই উভয়েতে যুক্ত হওয়া চাই। মন এই অন্থভব-জনিত 
সংস্কার আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়! নিশ্চয়াত্বিক। বুদ্ধিতে অর্পণ করে। 
বুদ্ধিতে গিয়া উহ! আঁঘ[ত করিলে বুদ্ধি হইতে ও যেন একটা প্রতিক্রিয়া হয়। 
এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহং-ভাঁব জাগিয়! উঠে। 'অ'র এই ক্রিয়া ও প্রতি- 
ক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষ-যধহ'কে যথাথ” আত্মা বলিতে পার! যায়, তাহার নিকট 
অর্পিত হ্য। তিনি তখন এই মিশ্রণ-সমষ্টিকে একটি বস্ত-রূপে উপলবি 
করেন। ইক্দ্িয়গণ, মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহঙ্কার মিলিত হইয়া! যাহ! 
হয়, তাহাকে অন্তঃকরণ বলে। চিত্ত-সংজ্ঞক মনের ভিতর উহার! ভিন্ন ভিন্ন 
প্রক্রিয়-স্বরূপ। চিত্তের অন্তর্গত এই সকল চিস্তা-প্রবা£কে বৃত্তি ঘুরুনি) বলে। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, চিস্তা কি পর্দা? চিন্ত। মাধাঁকর্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির ম্যায় 
একপ্রকার শক্তি মাত্র । প্রাক্কৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাগুার হুইন্ডে এই শক্তি 
গৃহীত। চিত্তনাঙ্ক যন্ত্রটা এই শক্তিটিকে গ্রহণ করে, আর যখন উহ! 
ভৌতিক প্রকৃতির অপর প্রান্তে নীত হয়, তখনই তাহাকে চিন্তা বলে। এই 
শক্তি আমাদের খাদ্য হইতে নংগৃহীত হয়| খাদ্যের শক্তিতেই শরীরের 
গতি ইত্যাদি শক্তি হয়। আরও চিস্তা-রূপ সমুদয় সুঙ্তর শক্তিও উহা হুই- 
(তেই উৎপন্ন হয় |স্বভাবতঃই আমর দেখিতে পাই, মন চৈতন্যমপ্জ নহে । উহ] 
আপাততঃ টৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয্ন। এরূপ বোধ হুইবার কারণ কি? 
কারণ, চৈন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছে । তুমিই কম জ্র চৈতন্য- 
ময় পুরুষ-মন কেবল একটী যস্ত্র মাত্র, যন্ব'রা তুমি বহির্জগৎ অন্তব কর। 
এই পুম্তক খানির কথ! গ্রহণ কর? বাহিরে উহার পুস্তক্ক-বূপী অস্তিত্ব নাই ॥ 
বাহিরে বাস্তবিক যাহা আছে, তহ1 অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহ কেবল উত্তে- 
জক কারণ-মাত্র। উহা যাইয়া মনে আঘাত প্রদান কে, আর মন্দ হইতে 
একটী প্রতিক্রিয়া হয়। বদি জলে একটী প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করা যায়, তাক! 
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হইলে জল যেন প্রবাহ আকারে ধিভক হইয়! এ প্রস্তর-থগ্ডকে প্রতিঘাত 
করিবে । আমরা যাহাকে জগৎ খগ্িতেছি, তাহা কেবল মনের ভিতর থে 
প্রতিক্রিয়া হয়, তাহারই এক প্রকার কারণ-স্ববূপ। পুস্তকাকার, গঞ্জাকায় 
ব! মনুষ্যাকার কোন পদাথ “বাহিরে নাই। বাহিরের উত্তেজক কারণ হইতে 
মনের মধ্যে যে একটা প্রতিক্রিয়। হয়, আমরা কেবল সেইটাই জানিতে পারি । 
জন ়্ার্ট মিল বলিয়াছিলেন, “অনুভবের নিত্য সম্তবনীয়তার” নাম ভূত । 
বাহিরে কেবল ক্র প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়। দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র 
রহিয়াছে । উদাহরণ-স্থলে একটী শুক্তিকে লওষ] যাউক। ভোমরা জান, 
মুক্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়। এক বিন্দুবালু-কণা' অথবা আর কিছু উহার 
ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে ; তখন সেই শুক্তি 
ধর বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকটুর এনামেল-ভুল্া আবরণ দিতে থাকে । 
তাহাতেই মুক্তা উত্পশ্ন হম্স। এই সমুদয় ব্রহ্মাওই যেন আমাদের নিজের 
এনামেল-ন্বরূপ। প্রকৃত জগৎ প্র বালুকা-কণা। সাধারণ লোঁকে একথ! 
কথন বুঝিতে পারিবে না, কারণ, যখনই সে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সে 
তখনই বাহিরে এনামেশ নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেক্কটাকেই 
দেখিবে। আমর! এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, বুতি-গুলির প্রকৃত অথঁকি ? 
মানুষের প্ররুত স্বরূপ যাহা, তাহ! মনেরও অতীত। মন তাহার হস্তে একটা 
যন্ত্রতুল্য। তাহারই চৈতন্য ইহার ভিতর দিয় আসিতেছে। যখন তুমি 
উহার পশ্চাতে ভষ্টা-রূপে অবস্থিত থাক, তখনই উহা চৈতন্যময় হইয়। উঠে । 
যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, তখন উহার একেবারে নাশ 
হইয়া যায়, উহার অস্তিত্ব মোটেই থাকে না। ইহা হইতে বুঝা গেল, চিত্ত 
বপিতে কি বুঝায় । উহ! মনস্তত্ব-্বরূপ-_বৃত্তিগুপি উহার তরঙ্গ স্বরূপ, যখন 
বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কাধ্য করে, তথনই উবার! এ প্রবাহ” 
রূপ ধারণ করে। জগত বলিয়া! আমাদের যাহ! ধারণা! আছে, তাহার সমুদয়ই 
কেবল এই বৃত্তিগুলিকেই বুঝিতে হইবে । 

আমর! হুদের তল দেশ দেখিতে পাই না, কারণ, উহার উপরিভাগ গতর 
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ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন সমুদয় তরঙ্গ শান্ত হইয়া জল স্থির হইয়া যায়, 
তখনই আমর]! উহ্ীর তল-দেশের এক বিন্দু দেখিতে পাইয়। খাকি। যদি 
জল ঘোলা থাকে, তাহা হইলে উহার তল-দেশ কখনই দেখ। যাইবে নর । 
যদি জল ক্রমাগত চঞ্চল থাকে, তাহ? হইলেও তল-দেশ দেখ যাইবে ন1। 
যদি জল নির্মল থাকে, আর বিন্দু-মাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমর!1 উহার 
তল-দেশ দেখিতে পাঁইব। হৃদের তল-দেশ আমাদের প্ররুত দ্বরূপ--হ.দরটি 
চিত্ত, আর উহার তরঙ্গ-গুলি বৃততি-্বদপ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, 
এই মন ত্রিবিধ-ভাবে অবস্থিতি করে ; প্রথমটী অন্ধকার-ময় অর্থাৎ তমঃ, 
যেমন পণ্ড ও অতি মূর্খ-দিগের মন। উহার কর্ধ্য কেবল অপরের অনিষ্ট 
কর; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকার চিত্ত। উদয় হয় ন। দ্বিতীক্৯, মনের 
ক্রিয়াশীল অবস্থ।/-_রজঃ-_-এ অবস্থায় কেবল গ্রতুত্ব ও ভোগের ইচ্ছ! থাকে । 
আমি ক্ষমতাশালী হইব, ও অপরের উপর প্রতূত্ব করিঝ, তখন এই তাঁর 
থাকে । ভৃতীয়,--যখন সমুদয় প্রবাহ উপশাস্ত হয়-__হুদের জল নির্মল হইয়! 
যায়-তাহাকে সত্ব বা শান্ত অবস্থ। বল) যায়। ইছা জড়াবস্থা' নহে, ফিস্তু 
অতিশয় ক্রিয়া-শীল অবস্থা । শাস্ত হওয়া শক্তির সর্ধাপেক্ষ! উচ্চতম বিকাশ। 
ক্রিয়াশীল হওয়া ত সহজ । লাগাম ছাঁড়িয়৷ দিলে অশ্বের| তোমাকে আপ- 
নিই টানিয়া লইয়! যাইবে । যে সে লোক, ইহ! করিতে পারে ; কিন্তু যিনি 
এইরূপ ,ভ্রুত-ধাবনশীল অশ্থগণকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর 
পুরুষ । : ছাড়িকা। দেওয়। ও বেগ ধারণ করা, ইহাদের মধ্যে কোন্টীতে 
অধিকতর শক্তির প্রয়োজন? শাস্তব্যক্তি আর অলস ব্যক্তি এক প্রকারের 
নছে। সত্বকে যেন অলসতা মনে করিও না। যিনি এই তরঙ্গ-গ্লিকে 
আপনার অধীনে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই শাস্ত পুরুষ । ক্রিয়া-শীলত 
নিমনতর শক্তির প্রকাণ-_-শাস্ত-ভাব উচ্চতর শক্তির বিকাশ। 

এই চিত্ত সদ1 সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থ! পুনঃ প্রাপ্তির জন্য 
চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্্রিয়গুলি উহাদিগকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়। 
রাখিতেছে। উহাকে দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ 
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কর। ও উহ্থাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়। সেই চৈতন্য-ঘন পুরুষের নিকটে যাইবার 
পথে ফিরান, ইহাই যোগের প্রথম সোপান ; কারণ কেবল এই উপাগ্পেই চিত্ত 
উহা'র প্রকৃত পথে যাইতে পারে । 

যদ্দিও অতি উচ্চতম হইতে অতি নীচ-তষ্ প্রাণীর ভিতরেই এই চিত্ত 
রহিয়াছে, তথাপি কেবল মন্ুযদেহেতেই আমর প্রথম বুদ্ধির বিকাশ দেখিতে 
পাই। মন যত দিন ন! বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে, 
উহা ষে পথ দিয়া আসিয়াছিল, €সই পথ দিয়! পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া 
আত্মাকে মুক্ত কর! বড় সহজ কথা হে । গো! অথব। কুকরের পক্ষে সাক্ষাৎ 
মুক্তি অসম্ভব, কারণ উহাদের মন আছে বটে, কিন্তু উহাদের মন এখনও 
বুদ্ধির আকার ধারণ করে নাই । 

এই চিত্ত, অবস্থা-ভেদে নানারূপ ধারণ করে, যথ!--ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও 
একা প্র । মন এই চারিপ্রকার অবস্থায় চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। 
প্রথম, ক্ষিপ্ত--যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়! যাক়্-__যে অবস্থায় কর্ম্মবাসন। 
প্রবল থাকে । এইরূপ মনের চেষ্টা কেবল স্থুখ হুঃখ এই ছ্থিবিধ ভাবে প্রকাশ 
হ€য়া। তৎপরে সুঢ় অবস্থা_-উহা। তমোগুণাত্মক ; উহার চেষ্টা কেবল অপরের 
অনিষ্ট কর! । বিক্ষিপ্ত অবস্থা তাহাই, যখন মন আপনার কেন্দ্রের দিকে যাই- 
বার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের ও 
মুঢ়াবস্থ। অস্থর-দিগের স্বাভাবিক । একাগ্র চিত্তই আমাদিগকে সমাধিতে 


গইয়! যায় । 





তদ। ভ্র,ঃ স্বরূপে ইবস্থানম। ৩৪ 
স্ত্রার্থ--তথন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্র ( য ) আপনার 
(অপরিবর্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। 
ব্যাখ্যা । যখনই প্রবাহ-গুলি শাস্ত হইয়া যায় ও & হদ শাস্ত-ভঁবীসি হইয়। 
ঘায়, তখনই আমরা হূদের নিমভূমি দেখিতে পাই। মন-দঘষ্ষ্গ এইরূপ 


আপা 
পপ পপর এএসপি 


* এখানে নিরদ্ধ অথস্থার কথ] বলা হইল না, কারণ, নিক্দ্ধাবস্থাকে প্রসুঞক্ষ চিত্ব-ৃতি 
বলা যাইভে পারে না। 
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বুঝিতে হইবে। যখন উহা! শান্ত হইয়া মায়, তখনই আমরা আমাদের শ্বন্ধপ 
বুঝিতে পারি ; আমন উহ্থার সহিত বআপনাদিগকে লি করি না, কিন্ত 
নিজের স্বব্ধপে অবস্থিত থাকি । 
বস্তি-সারপ্যমিতরত্র। ৪ ॥ 
শুত্রার্থ--অন্তান্ভ-সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অস্তান 

সময়ে ) ভ্রষ্ট। বৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন। 

(ব্যাখ্যা যেমন আমি ঘখন বিমর্ষ অবস্থায় থাকি ; কেহ আমাকে নিনা। 
করিল ) ইহা একপ্রকার পরিণাম-_-এক প্রকার বৃতি-_-আমি উহার সহিত 
আমীকে মিশ্রিত করিয়। ফেলিতেছি ) উহার ফল হুঃখ। 


বত্বয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্রিষ্টা। অক্রি্টাঃ | ৫ 
সৃত্রার্থ বৃত্তি পাঁচ প্রকার- ক্রেশ-যুক্ত ও ক্লেশ-শূন্য। 


প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকপ্প-নির্ভী-স্বৃতিরঃ | ৬ || 
সুরার্৫থ- প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্বৃতি অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান, ভ্রম- 
জ্ঞান, শাবন্রম, নিত! ও স্মৃতি এই পাঁচটা বৃত্তি। 
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শুদ্রার্থ-_ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ বিশ্বস্ত 
লোকের বাকা--এইগুলিই প্রমাণ । 

ব্যাখ্যা--যখন আমাদের অনুভূতির ভিতর ছুইটী পরস্পর পরস্পরের বিরোধী 
না হয়ঃ তাহঃঢকই প্রমাণ বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাষ ; যদি উহ1 কিছু 
পূ্বানুডুষ্ত 'ধয়ের বিরোধী হয়, তবেই আমি উহ্বার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে 
থাকি,উকা কখনই বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষাৎ 
অনুভব বাঁীতযক্ষ_ইহা একপ্রকার প্রমাণ! যদি আমর! কোনপ্রকার চক্ষুঃ 
কর্ণের ভ্রষে' না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখি বা অন্ু- 
ভব করি, যাকে প্রত্যক্ষ বলা যাইবে । আমি এই জগৎ দেখিতেছি ? উহার 
খ্মন্তিত্ আেঠভাইার সাই যথেষ্ট প্রমাণ। “দ্বিতীয়, অনুমান--তে মার কোন 
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পিঙ্-জ্ঞান হইল। তাহা! হইতে উহ! যে বিষয়ের সুচনা করিতেছে, তাছাকে 
জানাইয়। দেক। তৃতীয়তঃ, আপ্তবাক্য-_-যোগী অর্থাৎ ধাছার। প্রত সত্য 
দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যক্ষান্ুভৃতি । আমর! সকলেই এই জ্ঞানের 
দিকে ক্রমাগত অগ্রবধর হইতেছি কিন্ত তোমাকে আমাকে এঁ পথে যাইতে খুব 
চেষ্টা করিতে হইবে, অনেক কঠোর বিচারের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, কিন্ত 
যোগী, যাহার মন পধিজ্র হইয়া গিয়াছে, তিনিই এই সমুদয় বিচারাদির 
অতীত প্রেদেশে গিয়াছেন। তাহার মনশ্চক্ষের সমক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বপ্ব- 
মান একথানি পাঠা-পুন্তক-রূপে প্রতিভাত হয় ; এই কঠোর-প্রণালীর ভিতর 
দিয়। যাওয়] তাহার পক্ষে আর আবশ্তক করে না। তাহার বাক্যই প্রমাণ, 
কারণ, ভ্রিনি নিজের ভিতরেই চৈতনাকে দর্শন করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ 
পুরুষ। হহারাই শাস্ত্রের কর্ত» আর এই জন্যই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ্‌। 
যদ্দি এই বর্তমান সময়ে এরূপ লোক কেহ থাকেন, তবে তাহার কথাই প্রম্থাণ 
হইবে। অন্যান্য দাঁশনিকেরা এই আপ্ত সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন । 
তাহার! প্রশ্ন উত্থাপন র্ুরিয়াছেন, আপ্ত-বাক্য সত্য কেন? তাহার1 ইহার এই 
উত্তর দেন, আপ্ত-বাক্যের প্রমাণ এই যে, উহ! তাহাদের প্রত্যক্ষ । যেমণ 
পূর্ব-জ্ঞানের বিরোধী না হইলে, তুমি যাহ দেখ, তাহ প্রমাণ বলিয়া গ্পহা হয় 
আমি যাহা দেখি, তাহা আমার নিকট প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ্থ হয়, উহারও 
প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; 
যখনই প্র জ্ঞান' যুক্তিও মন্থষ্যের পূর্ব অনুভূতিকে খণ্ডন না করে, তথুন সেই 
জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ হয় । একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া! বলিতে পারে, 
আমি চারিদিকে দেবতা! দেখিতে পাইতেছি $ উহাকে প্রমাণ বল! যাইবে না। 
প্রথমতঃ, উহা৷ সত্য-জ্ঞান হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, উহ! যেন আমাদের পূর্ব 
জ্ঞানের বিরোধী নাহয়। তৃতীরত:, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উ€! নিঙর 
করে। অনেককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, যে, এপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, 
দেখিবার তত আবশ্তক নাই, সেকি বলে, সেইটীই জান। বিশেষ-রাঁপ আঁব- 
শ্যক-_সে কি বলে, ইহাই প্রথম শুনা আবশ্যক । অন্যান্য বিষয়ে এটী সত্য 
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হইতে পারে; একটা লোক খুব হুষ্ট-প্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সগ্ধদ্ধে কিছু 
আবিফার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে খ্বতন্ত্ব কথা, কারণ, কোন অপবিত্র 
বাঞ্চিই ধর্থের যে প্রকৃত সত্য, তাহা লাভ করিতে পারিবে না। এই 
কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখ! উচিত্ত, যে ব্যক্তি আপনাকে আগ্ত 
বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ-রূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কি 
ন।। দ্বিতীম্বতঃ. আমাদের দেখ। উচিত যে, সে ব্যক্তি যাহ! বলে, তাহা মন্ুষ্য- 
জাতির পুর্বব জ্ঞানও অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা। কোন নুতন সত্য আবি- 
স্কত হইলে, উহ! পূর্বের কোন সতোর থগ্ডন করে না, বরং পূর্ব মতোর সহিত 
ঠিক মিলিক! যার । চতুর্থতঃ, সত্যকে অপরের প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভবনীয়তা 
থাকিবে । যর্দি কোন ব্যক্তি বলেন, আমি কোন অলৌকিক দৃশ্য দর্শন 
করিয়াছি, আর তৎপরেই বলেন ষে, তোমার উহ! দেখবার কোন অধিকার 
নাই, আমি তাহার কথ! বিশ্বাস কি নাং প্রচ্যক ব্যক্তির নিজে নিজে 
উহ1। অন্ভব কপিবার ক্ষমতা আছেই আছে। আবার ধিনি আপনার জ্ঞান 
ধন-বিনিময়ে বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আগ্ত নহছেনু। এই সমস্ত পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া! আবশ্যক । প্রথমতঃ) দেখিতে হইবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র ও তাহার 
কোন ন্থার্থ নাই, যেন তাহার লাত অথবা মানের আকাক্ষা না থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ) ইহ তাহাকে দেখাইতে হুইবে যে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
আরোহণ করিয়াছেন । তৃতীযক্তঃ, তাহার আমাদিগকে এমন কিছু দেয় 
আবশ্যক, যাহা আমর! ইন্দ্রিয় হইতে লাভ করিতে পারি ন। ও যাহা! কেবল 
জগতের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত হইবে । আরও দেখিতে হইবে যে, উহা 
অন্যানা সত্যের বিরোধী না হয়; যদ্দি উহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের 
বিরোধী হয়, তবে উদ্ী একেবারে পরিত্যাগ কর। চতুর্ণতঃ, সেই ব্যক্তিই 
যে কেবল এ বিষয়ের অধিকারী, আর কেহ নয়, তাহা হইবে ন|। অপরের 
পক্ষে যাহা! লা করা সম্ভব, তিনি কেবণ নিজের জীবনে তাহাই কার্ষ্য 
পরিণত করিয়। দেখাইবেন। তাহ! হইলে, প্রমীণ তিন প্রকার হইল ; প্রত্যঙ্ষ__ 
ইন্দ্রিয-বিষয়ান্ুভৃতি, অনুমান ও আবন্তবাক্য। এই আপ্ত কথাটা ইংরাজীত্তে 
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অনুবাদ করিতে পরিতেছি ন। ইহাকে অনুপ্রাণিত (3755701.66 ) শবের 
ঘার। প্রকাশ কর! যায় না, কারণ এই উদ্জু প্রাণন বাহির হইতে আইলে, 
আর এক্ষণে যে ভাবের কথ হইতেছে, তাহ ভিতর হইতে আইপে। ইহার 
আক্ষরিক অর্থ (৪৮099 ) ধিনি পাইয়াছেন । 
বিপর্/য়ো। মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রেপপ্রতিষ্ঠম। ৮1 

সুত্রার্ঘ--বিপর্য্যয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহ! সেই বস্তর প্রক্কৃতত্বরূপকে লক্ষ্য 
না৷ করে। 

ব্যাখ্যা-_আর একপ্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্ততে অন্য বস্তর ভ্রান্তি। 
ইহাকে বিপর্যয় বলে, যথা, শুক্তিতে রজত-ভ্রম | 


শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তশৃন্যে। বিকণ্পঃ ॥ ৯॥ 
স্ত্রার্থ--কেবল মাত্র শব হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ 
সেই শব্ব-প্রতিপাদ্য বস্তর অস্তিত্ব যদি না থাকে? তাহাকে শব্দ-জাত ভ্রম বলে। 
ব্যাখ্যা__বিকল্প মামে আর একপ্রকার বৃত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, 
তখন আর আমর উহার অর্থ-বিচার ধীর-ভাবে ন। করিয়া একটা মিদ্ধাস্ত 
করিয়! ফেলিলম। ইহ চিত্তের ছর্বলতার চিহ্ন । সংযম-বাদটী এখন বেশ 
বুঝ। যাইবে। মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার ততই কম সংবমের ক্ষমত| 
থাকে। সর্বদা এই বিষয়ের চিন্তী কর। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথব! ভ্ুঃখিত 
হইবার ভাব আসিতেছে, তখন উহ! বিচার করিক্া দেখ যে, €কান সংবাদ 
তোমার নিকট আপিবামাত্র কেমন তোমার মনকে বৃত্তিতে পরিণত করিয়। 

দিতেছে । 

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বতিনিদ্রা। ১০ ॥ 
বৃত্রর্থ-_ঘে বৃত্তি শুন্য-ভাবকে অবলম্বন করিয়া! থাকে, সেই বৃত্তিই নিজ । 
ব্যাখ্য।। আর একপ্রকার বৃত্তির নাম শিদ্রা ও স্বপ্ন । আমরা যখন জাগিয়! 
উঠি, তখন আমরা জানিতে পারিণযে, জ্পমর। ঘুমাইতেছিলাম। তখনকার অস্থু- 
ভূতির কেবল স্থতি-মাত্র থাকে । যাহ! আমর অনুভব করি না, আমা- 
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দের সেই বিষয়ের ম্মৃতি থাকিতে পরে না। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই চিত্ত- 
হের একটী তরঙ্গ-প্বরূপ। এক্ষণে কথা হইতেছে, নিদ্রায় যদি মনের কোন 
প্রকার বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে অ'মাদের ভাবাত্মক ব1 অভাবাত্মক কোন 
অনুভূতি থাকিত না। তাহা হইলে, আমরা উহা! স্মরণও করিতে পারিতাম 
ন।। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটী স্মরণ করিতে পারি, ইহ।তেই প্রমাণিত হই- 
ততছে যে, নিপ্রাবস্থায় মনে একপ্রকার তরঙ্গ ছিল। ন্মতিও একপ্রকার 


বৃত্তি। 





অনুসভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ ন্মুতিঃ | ১১ ।। 
সুত্রীর্থ - অনুভূত বিষয় সমস্ত আমাদের মন হইভে চলিয়। ন। গিয়া যখন 
সংস্কার-বণে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়, তাহাকে স্থৃতি বলে। 
ব্যাখ্যা পুর্বে যে তিনপ্রক।র বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহ!র 
গ্রত্যেকটী হইতেই স্থতি আসিতে পারে। মনে কর, তুমি একটা শব্ধ 
শুনিলে। এ শব্দটা যেন চিত্তহদে বিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্) উহাতে একটা 
ক্ষুত্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরম্গটী আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
তরঙ্গ-মালা, উৎপাদন .করে, ইহাই ন্মুতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়া 
থাকে। যখন নিদ্রা-নামক তরক্গ-বিশেষ চিত্তের ভিশর ম্মতি-দ্ূপ অনেক 
তরঙ্গ-পরম্পর1 উৎপাদন করে, তখন উহাকে স্বপ্ন বলে, জাগ্রৎ-কালে যাহাকে 
স্বৃতি বলে, নিদ্রা-কালে সেইরূপ তরঙ্গকেই স্বপ্ন বলিয়! থাকে । 
অভ্যানবৈরাগ্যাভাৎ তম্নিরোধঃ । ১২॥ 
সুত্রার্ঘ-_-অভ্যাস ও বৈরাঁগ্যের দ্বারা এই বৃত্তি গুক্সির নিরোধ হয়| 
ব্যাখ্যা--এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ নির্মল, সৎ 
ও বিচার-পূর্ণ হওয়! আবশ্তক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? প্রত্যেক 
কার্যই হ।দের উপৰিভাগে কম্পন-শীল প্রবাহ-ন্বরূপ। প্রত্যেক কার্ষোই 
যেন চিত্তহদের উপর একটী তরঙ্গ চলিয্কাযায়। এই কম্পন কালে নাশ 
হইয়। যায়। থাকে কি? এই সকল সংস্কার-সমূহই অবশিষ্ট থাকে । এই- 
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রূপ অনেক গুলি সংস্কার মনে পড়িয়া থাকিপে তারা একত্রিত হইয়া 
অভ্যাস-রূপে পরিণত 'হয়। “অত্যানই দ্বিতীয় শ্বতাব” এইন্ধপ কথিত 
হইয়| থাকে, শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নহে, উহ প্রথম স্বভাবও বটে-_মান্ষের 
সমুদয় স্বভাবই এ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ 
প্রকৃতিবিশিষট রহিয়াছি, তাহ! পুর্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয়ই অভ্যাসের 
ফল, জানিতে পারিলে, আমাদের মনে সাত্বনা আইসে ; কারণ যদি আমাদের 
বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাস বশেই হইয়! থকে, তাহা হইলে আম্রা ইচ্ছা 
করিলে যখন ইচ্ছা এ অভ্যানকে নাশ ও করিতে পারি । এই সমুদয় সংস্কা- 
বই আমাদের মনের ভিতর যে চিন্তাগ্রবাঁহ চলিয়া যায়, তাহার পশ্চাদ- 
বশিই ফল-স্বরূপ। আমাদের চরিজ। এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্ি-স্বরূপ | 
যখন কোন বিশেষ বৃত্তি-প্রবাহ প্রবল হয়, তখন লোকের সেই ভাব হইকা 
দাড়ায়। যখন সদগ্ণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়। যদি মন্দ 
ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ মন্দ হইয়া যায়। যি আনন্দের ভাৰ 
প্রবল* হয়, তবে মনুষ্য সুখী হইয়া! থাকে । অসৎ স্বভাবের একমাত্র 
গ্রতীকার, তাহার বিপরীত মভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে 
ংস্কার-বদ্ধ হইয়। গিয়াছে, তাহা কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বার নাশ করিতে 
হইবে। কেবল সবকার্ধয করিয়া যাও, সর্বদা পবিত্র চিন্তা কর; 'অসৎ 
সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল 
একটা বিশেষ প্রকার চিত্র, যাহ। কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র, তাহারই 
পরিচয় দিতেছে । কখনই বলিও না, অমুকের আর উদ্ধারের আশ! নাই । 
তাহার যে অসৎ স্বভাবপ্দেখিতেছ, উহ! আবার নৃতন ও সৎ অভ্যাসের 
ঘর! নিবারিত হইতে পারে। চরিত্র ফেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টি 
মাত্র। এইন্ধপ পুনঃপুনঃ অভাসই স্বভাবকে সংশোধন করিতে পারে। 

তত্র স্থিত যত্বোহভ্যাসঃ। ১৩ 

শুত্রার্থ_এ& বৃত্তি গুলিকে স্পুর্ণ-রূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্া, 

তাঁহাকে অত্যান বলে। 
১৫ 


১১৪ রাজযোগ । 
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র্যাখা!__অভাল কাহাকে বলে? ডিত্তাকার মনকে দমন্ণ করিবার চেষ্টা 
অর্থাৎ উহার প্রবাহ-রূপে বহির্গতি নিবাপনণ করিবার চেষ্টাই অত্য"দ | 

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্ধ্যসৎক'রফেবিতে দৃঢ়তুমিঃ। ১৪ ॥ 

সত্ার্থ_-দীর্ঘকাল সদাসর্ধদ তীব্রশ্রদ্ধার সহিত সেই পরম-পদ প্রাণির 
চে্টা করেলেই অভ্যাস দৃঁভূমি হইয়! যায়। 

ব্যাধ্যা--এই সংযম এক দিনে আঁইসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যান 
করিলে পর আইসে। 

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসৎজ্ঞা বৈরাগ্যম.$ ১৪ )। 

সুত্রার্থ_ দৃষ্ট অথবা শ্রুত সর্ধ প্রকার বিষয়ের আকাজ্ছ! যিনি ত্যাগ করি- 
স্কাছেন, তাহার নিকট যে একটা অপূর্ব ভাব আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত 
বিষয়-বাঁসনাকে দমন করিতে পাঁরেন, তাহাকে বৈরাগা বা অনাসক্তি বলে। 

ব্যাধ্যা-আমরা! যে সকল কাধ্য করবি, তাহা ছুইপ্রকার মনোভাব ব% 
প্রবৃত্তি হইতে করিয়া থাকি। (১ম) আমর নিজে ঘ'হ! কিছু দেখি। 
(২য় ) অপরের অনুভূতি । এই ছুই শক্তি, আমাদের মনোহমে নানা* তরঙ্গ 
উৎপাদন করিতেছে । বৈরাঁগ্য এই ছুই প্রকার শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার 
ও মনর্কে' বশে রাখিবার শক্তি-স্বরপ। এই ছুই প্রকার প্রবৃত্তির ত্যা্গই 
আমাদের আবশ্যক! মনে কর, আমি একটি পথ দিয়! ষাইভেছি। এক 
জন লোক আসিল; আপিয়াই আমার ঘড়িটি কাঁড়িয়। লইল। ইহা আমার 
নিজের গ্ন্যক্ষান্গভূতি । ইহা? আমি নিজে দেখিলাম। উহ আমার চিত্তুকে 
তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-বূপ বৃত্তির আকারে পরিণত করিয়। দিল। ভাব আসিতে 
দিবে লাঁ। যদি উহ নিবারণ করিতে না পার, তবে তোমাতে আছে কি ? 
কিছুই নাই? যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার বৈরাগ্য আছে, বুঝ। 
যাইবে ॥ এইরূপ, ঈংলারী লেকে যে বিষ ভোগ করে, তাহাতে ক্কামাদিগকে 
শিক্ষা দেয় যে, বিষয়-ভোঁগই জীবনের চরম লক্ষা। এ সকল আমাদের 
ভয়ানক প্রলোভন-স্বরূপ। এ গুলিকে অস্বীফার করা ও মনকে এ বিষয় লইয়া 
বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই বৈশ্লাগ্য । স্বান্নুভুত ও পঞ্ঝানুতৃত 
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বিষয় হইতে ষে আমাদের দুই প্রকার কার্ধ্য-প্রবৃত্তি জন্মায়, উহাঁদিগকে নিবারণ 
করা ও তন্বীরা চিত্তকে বিষয়ের বশ হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। প্র 
খুলি যেন আমার অবীনে থাকে, আমি যেন উহাদের অধীন নাহই। এই 
প্রকার মনের শক্তিকে বৈরাগ্য বলে--এই বৈরাগ্যই মুক্তির এক মাত্র উপায় । 
তৎপরৎং পুরুষখ্যাতেগুণবৈতৃষ্যম.। ১৬। 

সুত্রার্থ-_-ষে তীব্র বৈধাগালাভ হইলে আমর! গুণগুপিতে পর্য্যন্ত বীতরাগ হই, 
ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃতম্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। 
ব্যাখ্যা_যখন এই বৈরাগ্য আমাগের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্যস্ত 
'পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে 
পুরুষবা আম্মা কি ও গুণ-গুলিই বা কি, ত'হা আমাদের জান! উচিত। 
যোঁগ-শাস্ত্বের মতে, সমুদয় প্রকৃতির অভ্যন্তরে তিনগুণ আছে; একটার নাঁম 
তমঃ, অপরটা রজঃ ও তৃতীক্টা সত্ব। এই ভিনগুণ এই বাহু-জগতে আকর্ষণ, 
বিকর্ষণ ও উহাদের স্ামঞ্ীন্ত এই ভ্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে 
যত বস্তু আছে, যা! কিছু দেখা যাইতেছে, সমুদয়ই এই তিন শক্তির বিভিন্ন 
ফ্যবায়ে উৎপন্ন । সাঁংখ্যের। প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্বে বিভক্ত করিয়া 
ছেন? মন্ষ্যের আত্মা ইহাদের সকল গুলির বাহিরে; প্রকৃতির বাহিরে; 
উহা শুদ্ধ ও পূর্ণ-স্ব্ূপ। আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ 
দেখিতে পাই, তাহার সমুদয়ই প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিশ্ব মাত্র। 
প্রন্কতি নিজে জড়া। এটা স্মরণ রাঁথ! উচিত যে, প্রকৃতি বণিতৈ উহার 
সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরের বস্তভ। আমাদের 
যাহা কিছু চিশ্া, তাঁহাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিত্তা হইতে 
অতি সৃল-তম ভূত পর্যন্ত সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত--প্রকৃতির বিভিন্ন 
বিকাশ মাত । এই প্রক্কতি মন্থষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে ; যখন 
প্রকৃতি এ আবরণ সরাইয়া লয়েন, তখন আত্মা আবরপণমুক্ত হইয়া স্ব-মহি- 
মায় প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সুত্রে বর্ণিত এই বৈরাগ্য (প্রক্কতির দমন 
স্বলিয়া) আত্মার প্রকাঁশের পক্ষে অতিশয় সাঁহাধ্য-কারী। পর স্তরে সমাধি 
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স্পা, শর 


অর্থাৎ পুর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণন। কর! হুইফকাছে। উহ্াই যোগী চর্ম লক্ষ্য । 
বিতর্কবিচারা নন্দাম্মি তানুগ্রমাৎ্থ সম্প জ্ঞাতঃ। ১৭ 

হত্রার্থসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান-পুর্বক সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, 
আনন্দ ও শিগুণ অহংএর ভাব ক্রমশঃ আসিয়। উপস্থিত হয়। 

ব্যাখা।_-দমাধি ছুই প্রকার। একটাকে সম্প্জ্তাত ও অপরটীকে 
অসম্প্রজ্ঞাত বলে ।' সম্প্রজ্জাত সমাধি আবার চারি প্রকার । এই সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীকরণের সমুদয় শক্তি আইসে। ইহার প্রথম 
প্রকারফে সবিতর্ক সমাধি বলে। যখন মন কোন এক বস্তুকে অপর সমুদয় 
বস্ত হইতে পুথক্‌ করিয়া চিন্তা করিতে থাকে, তখন তাহাকে সবিতর্ক বলে। 
এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিশ্বয় ছই প্রকার । প্রথম, প্রক্কতির তত্ব 
সমুদয় ও দ্বিতীয়, পুরুষ । এই তব-গুপি আবার ছুই প্রকার। চতুর্বংশতি তত্ত 
সমুদয়ই জড় । একমীত্র চেতন কেবল পুরুষ। যখন মন, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 
তন্ড্ের বিষয়, উহাদের আদি ও অন্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করেন, 
উহাকে এক প্রকার সবিতর্ক সমাধি বলে। এই করাঁগুণির কিছু ব্যাখ্যা 
আবশাক। যোগের এই অংশটী সম্পূর্ণরূপে সাখখ্য দর্শনের উপর স্থাপিত। 
এই সাংখ্য-দর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোমাদের 
স্মরণ থাকিতে পারে, অহংকার, সংকল্প, মন ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তি- 
ভূমি আছে। উহাকে চিন্ত বলে, চিত্ত হইতেই উহার! প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই চিত্ত প্রন্কৃতির ভিন্ন ঠিন্ন শর্তি-গুলিকে গ্রহণ করিয়া উহাদ্দিগকে চিস্তা. 
রূপে পরিণত করে । আবার শক্তি ও ভূত উভয়েরই নিমিত্ীভূত এক 
পদার্থেরও আমাদিগকে কল্পন। করিতে হইবে। এই পদার্থটাকে অব্যক্ত 
বলে- উহা! সৃষ্টির প্রাক্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা। উহাতে এক 
কল্প পরে, সমুদয় প্রকৃতিই প্রত্যাবর্তন করে, আবার পর বলে উহ! হইতে 
পুনরায় সমুদয় প্রাছূর্ভুত হয়। এই সধুদরয়ের অতীত প্রদেশে চৈতনা-ঘন 
পুরুষ বহিয়াছেন। শক্তি লাত করিলেই" মুজি-লাঁভ ছয় না। উহা! কেবল 
ভোগের জন্য চেষ্টা মাব্র। এই; জীবনে ভোগ-ম্থখ হইতেই পারে ল1। 
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কারণ, বাসন! কখন তৃপ্ত হয় না। ম্ুতর।ং ভোগ-সুখের অন্বেষণ বৃথা । 
মাছুষ এই অতি প্রাচীন উপদেশ মতে কার্য করিতে পারে নাও কারণ, তাহার 
পক্ষে ইহ অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। কিস্তৃযখন সে এই বিষয় বিশেষরূপে 
বুঝিতে পারে, তখন সে জড় জগতের অতীত হইয়। মুক্ত হুইপ যায়। ষে 
গুলিকে সাধারণতঃ গুহব-শক্তি বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বুদ্ধি হয় 
মাত্র, কিন্ত পরিশেষে তাহা! হইতে যত্ত্রণারই বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, বিজ্ঞানের 
চক্ষে দৃষ্টি করিয়৷ পতঞ্লি এই গুহা শক্তি লাভের সম্ভাবন! স্বীকার করিয়াঁছেন। 
কিন্ত তিনি এই সমুদগ্ন শর্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয় 
দিতে ভূলেন নাই । জ্ঞানই গররুত শক্তি। কোন বস্তর জ্ঞান-লাভ হইলেই 
আমর! উহার উপর ক্ষমতা লীভ করি। এইবপে যখনই আমাদের মন এই সমু: 
দয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখন উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ 
করিবে না কেন? মে প্রকার ধ্যানে বাহিক সুল ভূত-গণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে 
সবিতর্ক বলে। তর্ক অর্থে প্রশ্ন-_-সবিতর্ক অর্থে প্রশ্বের সহিত। যাহাতে 
ভূত-সমূহ উহাদের অত্বর্গত সত্য ও উহাদের সমুদন্স শক্তি ট্ররূপ ধ্যানপরায়ণ 
পুরুষকে প্রদান করে, এইজন্য ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা, ত'হাকেই সবিতর্ক 
বলে। আবার দেই ধ্যানেই যখন এ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হই পৃথক 
করিয়। উহাাদিগের স্বরূপ চিস্তা করা! যায়, তখন গেই সমাধিকে নির্ব্বিতক 
দমাধি বলে। যখন এই ধ্যান আবার আর এক সোপান অগ্রসর হইক। ঘায়, 
যখন তন্মাত্রগুপিকে দেশ কালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা যখয়, তখন 
তাহাকে সবিচার সমাধি বলে। আঁবাঁর এ সমাধিতে যখন সুক্ষ ভূতগুলিকে 
দেশ কালের অতীত ভাবে লইয়! উহাদের স্বরূপ চিন্তা করা ঘাঁয়, তখন তাহাকে 
নির্বিচার সমাধি বলে। ইহার পরবস্তাী সোপান এই +_ইহাতে হুঙ্গ, স্থূল 
ভুতের চিন্ত। প্রিত্যাগ করিয়া অত্তঃকরণকে ধানের বিষয় করিতে হয় ও সেই 
অন্থঃকরণকে রন্ধস্তমোগুণ হইতে পৃথক করিয়। চিন্তা করিতে হয়। তখন 
উহাকে দানন্দ সমাধি বলে। শর সঁমাধিতেই ধখন আমর! অন্তঃকরণকে সমু- 
দায় উপাধিশৃন্য করিয় চিস্তা করি, কিন্ত মনের অতীত অবস্থায় উপনীত 
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হইতে পারি না, যখন এ সমাধি বিশেম্ব পরিপক্ক ও একগ্র হইয়] যায়, 

যখন স্ুল, সুগ্ধ্মঘুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া! যার, মনের শ্বরূপাবস্তাই 
ধ্যেয় বিষয় হইয়া ধড়ী়ং কেবল সাত্বিক অহঙ্করমাত্র অন্যান্ত বিষয় হইতে 
পৃথকৃকক হইব বর্তমান থাকে, তখন উহাকে অন্মিতা সমাধি বলে। ষে 
ব্যক্তি অবস্থা পাইয়াছেন, তাহাঁকেই বেদে“বিদেহ” বলিয়া থাকে । তিনি 
আপনাকে স্থল-দেহ-শৃন্ঠ-রুপে চিন্তা করিতে থাকেন, কিন্ত আপনাকে বুক্ষ- 
শরীরধারী বলিয়া চিস্তা করিতে হইবেই হইবে । ধাঁহার! এই অবস্থায় 
থাকিয়! সেই পরম পদ লাভ ন। করিয়া প্রকৃতিতে গ্য় প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে 
প্রকৃতিলয় বলে; কিন্তু ফাঁহারা কোন প্রকাঁর ভোগ সুখে সন্তষ্ট নন, ত্বাহারাই 
চরমবক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন । 

বিরামগ্রত্যয়াভ্যাবপূর্বঃ সংস্কারশেষোইনাঃ। ১৮ ॥ 

সত্রার্থ-_অন্ত প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাষ 
অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের গুঢ় সংস্কার গুলি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 

ব্যাখা--ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি; &ঁ সমাধি আমা- 
দিগকে মুক্তি দিতে পাঁরে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহ! 
আমাদিগকে মুক্তি দিতে পরে না-আত্মাকে যুক্ত করিতে পাঁরে না । একজন 
ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পাঁরে, কিন্ত তাহার পুনরায় পতন হইবে । 
যতক্ষণ ন। আত্মা প্রকৃতির অরীতাবস্থায় গিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরও বাহিরে 
যাইতে পরে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে । যদিও ইহার প্রণালী খুব সহজ 
বঙ্গিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা! লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণলী এইঈ_ 
ষনকে ধ্যানের বিষয় করিয় যখনি হৃদয়ে কোন চিত্ত আইসে। তখনি উহার 
উপর আঘাত কর; মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আপিতে না দিয়া উহাকে 
সম্পূর্ণ-রূপে শুষ্ক কর। যখনি আমরা ইহা যথার্থ রূপে সাধন করিতে পারি, 
সেই মুহূর্তেই আমর! মুক্তিলাভ করিব। পূর্ব সাধন ধাহারা আয়ত্ত ন! করিষা- 
ছেন, তাহার যখন মনকে শূন্ত করিতে চেঃ? পান, তখন তাহাদের চিত্ত অন্তান- 
বীজভূত তমোগুণ দ্বার! আবৃত হইয়া যায়, তাহাতে তাহাদের মনষে অলস ও 
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অকর্মণ্য করিয়া ফেলে । তাহারা মনে করেন, আমরা মনকে শুন্ত-তাবে ভাবিত 
করিতেছি । ইহ! গ্রকতরূপে দাধন করিতে সক্ষম হুওয়! শক্তির এক সর্বোচ্চ 
বিকাশ-_মনকে শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেই মংযমের চূড়াস্ত, হইয়! যায়। যখন 
এই অনম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থ। লাভ হয়, তখন এ 
সমাধি নিব্বাজ হইয়া যাঁয়। সমাধি নিব্বাজ হয়, ইহার অর্থ কি? 
যে সমাধিতে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, যেখানে কেবল কতকগুলি চিন্তবৃত্তিকে 
দমন কর। হয় মাত্র, সেখানে এ টিতৃ-বৃত্তি গুলি সংস্কার বা বীজ আকারে অবশিষ্ট 
থাকে। আবার সময় আপিলে, তাহাদের পুনরায় প্রক'শ হইবার সম্ভীবন। থাকে ; 
কিন্ত ঘখন সমুদর সংস্কার নাশ কর! হয়, যখন মনও প্রায় বিন হুইয়া আইসে, 
তখনই উহ! নিব্বীজ হইয়া যায় । তখন এই জীবন-লতিকার পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন 
হইবার আর কোন সম্ভাবন। থাকে নাঁ-মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ 
থাকে না, যাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে পারে। অবশ্ত তুমি জিজ্ঞাসা 
করিতে পার যে,জ্ঞান থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থ।? যাকে 
আমর! জ্ঞান বলি, তাহী এ ভ্ঞানাতীত অরস্থার সহিত তুলনায় নিয়্তর অবস্থা- 
মাত্র। এইটা সর্বদ। ম্মরণ থাক উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্কে:চ্চ ও সর্ধমিয় 
প্রান্ত-ছয় প্রায় একই প্রকার দেখায়। আলোকের যখন খুব মৃদু ক'পন হয়, 
তখন উহ1 অন্ধকার-স্বক্ধপ ধারণ করে, আবার আলোন্রে উচ্চ কম্পনও অন্ধ- 
কারের স্যার দেখায়। কিন্তু ত্র ছুই প্রকার অন্ধকানকে কি এক খলিতে হইলে? 
উহার একটা প্রক্কৃত অন্ধকার, অপরটী অতি তাৰ আলোক, তথাপি উহার! 
দেখিতে একই প্রকার । এইরূপ, অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিয়াবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থী, 
আর এজ্ঞানের অভীত আরও একটী উচ্চ অবস্থা আছে । আমর! যাছাকে জ্ঞ।ন 
বলি, তাহা ও এক উত্পন্ন দ্রব্য, উহ! একটা নিএ পদার্থ, উহ! প্রক্কত সত্য নহে। 
এই উচ্চতর একাগ্রতা ক্রমাগত অভ্যাস কধিলে ছাহারকি ফল হইবে? 
উহাতে পূর্ব অস্থিরতা ও আনস্তের বে নকল পুরাতন সংস্কার সবই নাশ হইয়া! 
যাইবে। অপরিস্কৃত সুবর্ণ হইতে উহ'র খাদ বাঁহর করিবার জন্য, থে ধাতু ব্যৰ- 
হার করা হয়, তাহার যে অবস্থা হয়, ঈ দং-প্রবৃতি গুলির ঠিক সেই অবস্থা হয়। 
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ষবন কোন খনি হুইক্ডে উত্তোপিত ধাড়ুকে গলান হয়, তখন যে ধাতুটী উচ্ছাতে 
প্রন হয়, তাহাও এ খাদের দহিতগলিরা ঘায়। এই প্রকারেই, সর্বদা এইক্প 
সংযমের শক্তিতে পূর্বতন অলৎ প্রবৃত্তি গুপি ও তৎ-সহ সং-প্রবৃত্ত গুলিও 
চলিয়। বাইবে। এই সং ও অসং প্রবৃত্তি-দ্ধয় উভয়ে পরস্পর পরম্পত্মকে 
অভিভ্ত করি ফেপিবে। তখন আত্মা সৎ বা অসৎ কোন প্রকার 
শত্তিছারা অভিভূত না হইয়া ম্বমহিমায় অবস্থিত থাকিবেন। তখন 
সেই আত্ম সর্বব্যাপী, সর্ধ-শক্তিম!ন্‌ ও সর্বজ্ঞ হইয়া যান। সমুদয় 
শক্তি ত্যাগ করিয়া! আত্ম! সর্ব-শক্তিমান্হন; জীবনে অভিমান ত্যাগ 
করিয়া আত্ম! মৃত্যু অতিক্রম করেন--কারণ, তখন তিনি সেই মহাপ্রাণ' 
রূপেই পরিণত হইয়া যাঁন । তখনই আতা! জানিতে পারিবেন, তাহার জন্ম বা 
মৃত্যু, স্বর্গ বা পুথিবী কখনই কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। আত্ম! জানিতে 
পারিবেন যে, তিনি কখন কোথাও আসেন নাই, কখন কোথাও যাঁনও লাই, 
কেবল প্রকৃতিই গমনাগমন করিতেছিলেন। প্রকৃতির এঁ গতিই আত্মা 
উপর প্রতিবিষ্বিত হইয়াছিল! প্রাচীরের উপর ক্যাদেরার (092367%) ঘ্বারা 
প্রেতিবিদ্বিত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়া! আলোক পড়িক়্াছে ও নড়িতেছে। প্রাচীর 
লিব্বোখের মত ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি। আমাদের সকলের সম্বন্ধেই 
এইবপ ; চিন্ুই কেবল এদিক ওদিক যাইতেছে, উহা? আপনাকে নানারূপে 
পরিণত কাঁগতেছে, আমরা মনে করিতেছি, আমর এই বিভিন্ন আকার ধারণ 
করিতেছি? এই সমুদয় অন্ঞান চলিয়া যাইবে । সেই সিদ্ধাবস্থাক় মুক্ত আত্ম! 
ঘখন খাহাঁ আজ্ঞা করিবেন_প্রার্থণ। ব। ভিগ্রাকের মত যাচঞা নয়, কিন্ত 
আজ্ঞা করিবেন»-তহক্ষণাৎ তাহাই পুরণ হইবে । সেই যুক্ত আত্ম! যখন যাহ! 
ইচ্ছা! করিবেন, তখন তাহাঁই করিতে সক্ষম হহবেন। সাংখ্য-দর্শনের মতে, 
ঈশ্বরের অ্তিত্ব নাই? এই দর্শন বলেন, জগতের ঈশ্বশ্ন কেহ থাকিতে পারেন 
না, কারণ, যদি তিনি থাকেন, তাহ! হই তিনি নিশ্চয়ই আত্মা হইবেন, আর 
আত্মা অবশ্য হয়মুক্ত 'অথব। বদ্ধ হই০ন। থে আত্ম! প্রক্কতির বশীভূত, 
প্রক্কতি যে আত্মার উপর আধিপত্া-স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কিরপে সথ্ট 
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করিতে পান্পেন? তিনি ত নিজেই দাস হইয়া যাইলেন 1 আবার ধদদি অপর 
পক্ষ গ্রহণ কর। যাঁর, অর্থাৎ আত্মাকে যদি মুক্ত বলি স্বীকার কর! যার, তবে 
এরই আপন্তি আইনে যে,মুক্ত আত্ম। কিরূপে স্যঙ্টি ও এই সমুদয় জগতের 
ক্রিরার্দি নির্বাহ করিতে পারেন ? উইার কোন বাসন থাকিতে পারে না, 
সুতরাং উহার স্ষ্টি ও জগৎ শাদনাদ করিবার কোন আবশ্বক থাকিতে পানে 
ন। দ্বিতীয়তঃ, এই সাংখা দর্শন বলেন, বে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার 
কোন আবশ্তক নাইট প্রঃ স্ীকীর করিলে সনুদয় ব্যাখ্যা কর! যায়। 
তবে ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? ওর কপিল বলেন, অনেক আত্ম! এরপ 
আছেন, ধাহারা পূর্ণ মুক্তি পাঁভ কেন নাই উহার প্রার নিকটবর্তী হইয়াছেন, 
তাহার! সমুদয় অলে:কিক শক্তি বাসন! একেবারে ত্যাগ করিতে ন! পারা 
যোগ-্র্ট হন। তীঁগদের মন কিছু'দন (প্রকৃতিতে লীন হই থকে; তাহার! 
যখন আবার উৎপন্ন হন, তন এাকক্তির প্রত হইয়। আসেন । ইহইছ্িগকে যদ্দি 
ঈশ্বর বল, তবে এরূপ ঈশ্বর জ.:ছ্ছন বটে । আমরা সকলেই এক সমন এরূপ 
ঈশ্বরত্ব লাভ করিব।' আর সাংখ্য-দর্শনের মতে, বেদেতে মে ঈশ্বরের 
কথা বর্মিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাগ্রার বর্ণন! মাত্র। 
ইহ! ব্যতীত নিত্য যুক্ত, আনন্দময়, জগতেব স্ষষ্টিকর্তা কেহ নাই। আবার 
এদিকে যোগীরা বলেন, “ন।, একজন ঈশ্বর অংছেন ; অখান্য সমুদয় আত্মা 
হইতে পৃথক, সমুদয় সৃষ্টির অনস্ত নিত্য প্রভূ, নিত্য-মুক্ত, স্ধুদয় গুরুর গুর, 
একে আত্মা আছেন।” যোগীর। অবশ্য সাংখ্যের। ধাহাঁদিগকে গ্রহ্ততি-লয় বলেন, 
ভাহাছের৪ অশ্ডিত্ব স্বীকার করেন। তাহার! বলেন যে, উষ্টারা যোগ-ত্রষ্ট 
যোগী। কিছু-কালের জন্য তাহাদের চরম-লক্ষ্যে গষনের ব্য।ঘাত ঘটিয়। 
থাঁকে বটে, কিন্তু তাহার] সেই সময়ে জগতের অংশ-বিশেষেন অধিপতি-রূপে 
অবস্থিতি করেন। 
ভব-প্রতায়ো বিদেহপ্রকতি-লঙ়ানাঁম | ১৯11 

লুত্রার্--এই সমাধি যদি সথ্যক্‌ বৈরাগ্য-পুর্বক অনুষ্ঠিত ন!1 হয়, তবে 

'তাহাই দেবত। ও প্রকৃতি-লীনদিগের পুনরুৎপর্ভির কারণ হয় । 
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বাখ।-__ভারতীয় সমুদয় ধর্দব-প্রণালীতে দেবত। অর্থে কতকগুলি উচ্চ 
উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণকে বুঝায় । ভিন্ন ভিন্ন জীবাস্া ভিন তিন্ন সময়ে এ পদ 
পূর্ণ করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই পুর্ণ নহেন। 
শ্রদ্ধাবীর্যাম্থতিসমাধিপ্রাজ্বাপুর্টক ইত ররেষাম | ২০ | 
সুজ্রার্থ ।--অপর কাহারও কাভারও শিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্ঘয 
ধাহ মনের তেঞ্জঃ, স্মৃতি, সমাধি বা এক।খ্রতা, ও সত্য বজ্তর বিবেক হইতে 
১ লমাবি উৎপন্ন হয়। 


ধাথ যাহারা দেবত্ব-পদ অথ” কৌন পেৰ শাসন ভার প্রার্থন! 
করেন, ঠাহাদেরই কথা বলা হই. । সাহাবা মুক্ি-লীভ করেন। 
তীব্রনন্বেগদাগামন্্ ২০1) 
শথ 1 বাহার অত্যন্ত অ।্রহ-ৃপ্দ বা উংঙাধী, তাহারা অতি শীত্তই 
15] হকার হল। 
ভৃমধ্যাধিমাত্রত্বাভতো হপি বিশেষ2। ২২॥ 
পথ (বার মুছু চেষ্টা, মধ্যম চেউ!, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা, 
ই অশ্সারেই তাহ দেব মধোই বিশেষ বা ভেদ দেখা যাঁয়। 
ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বী। ২৩।॥ 
স71থ71-অথব। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি-লাভ হয় )। 
(্লেশকপ্মব্পাকা গয়ৈরপরামৃটঃ ?ুরুষবিশেষ উশ্বরঃ। ২৪ 1) 
সৃত্রথ ।--এক বিশেষ পুরুষ, যিনি হুঃখ, কর্শফল অথবা বানন। ছার? 
অস্পৃষ্ট,_যিনি সকগের প্রধান শাসন-কর্তা, তিনিই ইশ্বর ॥ 
ব্যাখ্যা_আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞল যোগ- 


গাস্ম সাংখ্য-দর্শনের উপর স্থাপিত, কিন্ত্সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই । 
ষোগীরা কিন্ধ ঈশখর স্বীকার করিয়া থাকেন; তথাপি যোঁগীরা ঈশ্বর-বিষয়ে 


৯ আঃ1] যোগসুত্র । ১২৩ 


নানাপ্রকার সভার, যথা-_স্থষ্টি-কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিঘা খাকেন । সোঁগী- 
দিগের ঈখর অর্থে জগত্চের স্ষ্টিকর্ত। ঈশ্বর হুচিত হন নাই, বেদদমতে কিন্ত 
ঈশ্বর জগতের স্থ্টি-কর্তী। বেদের অভিপ্রায় এই, জগতে যখন সামঞ্জস্য 
দেখ! যাইতেছে, তখন জগত অবশ্ত এক ইচ্ছা-শত্তিপ্ই বিকাশ হইবে । কিন্ক 
ঘোগ ও সাংখ্য উভয়েই এই স্ৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন আদৌ তুলেন নাঁ_পরি- 
ত্যাগ করিয়া থাকেন) ষোগীরা ঈত্বর-স্থাপন করিতে চান, কিন্তু তাহার! 
এ স্য্টি-বিষয়ক প্রশ্নটি না. তুপিক্স] উহা! একেবারে-_ছাড়িয়! দিয়! যাইতে 
চাছেন। স্থষ্টির প্রশ্ন না তুলিলেও তাহার] নিজেদের ভাবানুযায়ী এক উপাজে 
এই ঈশ্বর-তত্বে পহুছিঘ্া থাকেন । তাহার! বলেন-_ 
তত্র নিরতিশয়ৎ বর্ধজ্ত্ববীজম | ২৪ || 

স্কত্রার্থ।--অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তাহ! তাহাতে নিরাঁতশয় 
অর্থাৎ অনস্ত ভাব ধারণ করে। 

ব্যাথ্যা-_মনকে অবশ্যই ছুইটী চ,ড়াস্ত ভাবের ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই 
হইবে। তুমি অবশ্য জ্লীমাবদ্ধ দেশের বিষক্প চিস্তা করিতে পাব, কিন্তু উ€া 
চিন্তা করিতে গেলেই, উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনস্ত দেশের-চিন্ত। 
করিতে হইবে | চস্ষুঃ ধুদ্রিত করি যদি একটা ক্ষুদ্র দেশের বিষয় চিত্ত কর, 
আহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহুর্তে শক্ষু্র দেশ-রূপ ক্ষুদ্র বৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, 
সেই মু তেই উহার চত্ুদ্দিকে অনস্ত বিস্তুত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে । কান 
সন্বন্ধেও এ কথা । মনে কর,তুমি এক সেকেণ্ড সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, 
তৎসঙ্কে সঙ্গেই তোমাকে অনন্ত কালের কথা চিন্তা করিতে হইবে? জ্ঞান 
সম্বদ্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে । মানুষে কেবল জ্রানের বীজ-ভাব আছে। কিন্ত 
এ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিস্তা করিতে হইলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত জ্ঞান দেখিতে 
প্রাইবে। ন্থতরাৎ দেখ। যাইতেছে যে, (আমাদের নিজ প্ররুতি হইতেই ইহা 
বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে,) এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে । যোগীর! সেই অনস্তভ 
জ্ঞানকে ঈশ্বর বলেন । 

স্‌ পুর্কেবামপি গুর* কালেনানবচ্ছেদাঁৎ। ২৬ || 


১২৪ রাজখোগ। 





সুত্রার্থ।-_তিনি পূর্ব পূর্ব প্রোচীন) গুরুপ্দিগের ও গুরু, কারণ, তিনি কাল 
দ্বার! সীমাবদ্ধ নন। 

ব্যাখ্যা --আমাদিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর 
এক জ্ঞানের ছবার। উহাকে উত্তেজিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের 
ভিতরেই আছে বটে, কিন্ত উহাকে উত্তেজিত করিতে হইবে । যোগীরা বলেন, 
ধ্রক্ূপে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হইতে 
পারে। জড়, অচেতন ভূত কখন জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না কেবল 
জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে । ক্জামাদের ভিতরে যে জ্ঞান 
আছে, তাহার উন্মেষের জন্ত জ্ঞানি-গণ সর্ধদাই ক্ামাদের সঙ্গে ছিলেন, 
শ্ৃুতরাং এই গুরুগণের দর্বধদাই প্রয়োজন ছিপ। জগৎ কখনও এই 
সকল আচার্য-বিরহিত হন নাই। কোন জ্ঞানই তাহাদের সহায়তা 
ব্যতীত আসিতে পারে না। ঈশ্বর সয়্দয় গুরুরও গুরু, কারণ, এই 
সমস্ত গুরু-গণ ঘতই উন্নত হউন না কেন, তাহার দেবতাই হউন, অথব। শ্বর্শ- 
দুই হন, সকলেই বন্ধ ও কাল গার! সীমাবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বার! 
আবদ্ধ নন। যোগীদিগের এই ছইটা বিশেষ দিদ্ধানস্ত--প্রথমটা এই যে, সাস্ত 
বন্তর চিন্তা করিতে গেলেই মন বাধ্য হুইয়াই অনন্তের. চিন্তা! কিবে। আর 
যদি যানপিক অনুভূতির এক দিক্‌ সত্য হয়, তবে উহ্থার অপর দিক্টাও সত্য 
হইবে। কারণ, হুইটাই ষখন সেই একই মনের অনুভূতি, তখন ছুইটি অনুভূতির 
যুল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অলজ্ঞব_ইহা হইতেই 
বুঝ! যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনস্ত জান আছে,_ঈশ্বর অনন্ত-স্ঞাল-সম্পন্ন । 
ঘি আমর! এই ছুইটা অনুভূতির ভিতরে একটাকে গ্রহণ করি, তবে অপর- 
টাকেও গ্রহণ না করিব কেন? যুক্তি ত বলে, হয়--উভয়কেই গ্রহণ কর্ন, নয়, 
উভয়কেই পরিত্যাগ কর। যদি অমি বিশ্বাস করি যে, মানব অল্পজ্ঞান-সম্পঈ, 
তবে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ষে তাহার পশ্চাতে একজন 
অনীম-জ্ঞান-সম্প্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই বে, গুরু ব্যতীত 
কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান কালের দার্শনিক-গণ যে বলিয়। 


০০০০ যোগসুত্র । ১২৫ 


থাকেন, মানুষের জ্ঞান, তাহার আপনার ভিতর হইতেই উৎপন্ন হয়, একথা 
সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে বটে, কিন্তু এ জানেত 
উন্মেষের জন্য তাহার কতক-গুলি সহকারী অন্ধকৃল অবস্থা প্রয়োজন । আমর! 
গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান-লাভ করিতে পারি না। এক্ষণে কথা হইতেছে, যদি 
মনুষ্য, দেব, অথব শ্বর্গ-বাসী দৃত-বিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহ! হইলে, 
তাহার! ত দকলেই সীম ; তাহাদের পুর্বে তাহাদের আবার গুরু কে ছিলেন? 
আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই বিশেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবেই হইবে ষে, 
এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কাঁলেন্ধ ঘর! সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিক্ন নহেন। 
সেই এক অনস্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন গুরু, যাহার আদিও নাই, অস্তও নাই, ভাহাকেই 
ঈশ্বর ব্লে। 
তম্য বাচকঃ গ্রণবঃ 1 ২৭ 
সুত্রার্থ।-_-প্রণব অর্থাৎ ওক্কাঁর তাহার প্রকাশক । 
ব্যাখ্যা। তোমার মনে থে কোন ভাব আছে, তাহারই এক প্রতিনূপ 
শব আছে; এই শব্ষ ও ভাবকে পৃথক করা যাঁর না । ভাবের বাহা-তাগটিকে 
শব ও উহার অস্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা ভাব আখ্য! দেওয়া হইয়া থাকে । কোন 
মন্ুষ্যই বিশ্লেষণ-বলে চিস্তাকে শব্ধ হইতে পৃথক করিতে পারে না। কতকগুলি 
লোক একত্রে বপিয়। কোন. ভাবের জন্য কি শব্ধ প্রয়োগ করিতে হইবে, এই- 
রূপ শ্থির করিতে করিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ অনেকের মত) 
কিন্ত এই মত যে ভ্রমাত্মক, তাহ। প্রমাণিত হইয়াছে । যতদিন সৃষ্টি রহিয়াছে, 
ততদিনই শব্দ ও ভাষা উভয়েরই অস্তিতৃ রহিয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, 
একটি ভাব ও একটি শবে পরস্পর সম্বন্ধ কি? আমর যদিও দেখিতে পাই 
যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দের অবিচ্ছিন্ন সন্বব্ধ, তথাপি একই প্রকার 
শব্দ ছারা ই ষে একই প্রকার ভাব প্রকাঁশ হুইবে, তাহ? নহে। কুড়িটি বিভিন্ন 
দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভা! সম্পূর্ণ পৃথক. পৃথক. প্রত্যেক 
ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবস্থঃএক একটি শবের প্রয়োজন হইবে, কিন্ত এই 
শঙ্গ গুলি যে এক প্রকার উচ্চারণ-বিশিষ্ট হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন 


১২৬ রাজতযোগ। 





শেপ পাপা পিপাসা পাপ এসপি 


নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ-বিশিষ্ট শব্দ বাবহার 
করিবে। দেই জন্য পতঞ্জপির ভাষাকার বলিয়াছেন যে, “যদিও ভাব ও শবের 
পরম্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে 
এক অনতিক্রমণীর্ সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাঁইতেছে ন1 1” এই সমস্ত শব্দ 
বিভিন্ন বিভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরম্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক দি 
বাচা ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শন্দের মধ্যে পরস্পর 
সম্বন্ধ আছে, বলা যায়, তাহ1 ন! হইলে সে বাচক শব্ধ কখনই সর্ধ সাধারণে 
ব্যবহার করিতে পারে না। বাচক বাচ্য পার্থের প্রকাশক--যদি সে বাঁচ্য 
বস্তর পুর্ব হইতে অস্তিত্ব থাঁকে, আর আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা! দ্বারা 
দেখিতে পাই যে, এ বাঁচক শব্দটি এ বস্তকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, তাহ? 
হইলে আমরা বুঝিতে পারি ষে, এ বাঁচ্য বাঁচকের মধ্ো যথার্থ একটি সম্বন্ধ 
আছে। যদিও এ পদার্থ লি বর্তমান না থাক, সহশ্র সহস্র ব্যক্তি উহাদের 
বাচকের দ্বারাই উহাদের জ্ঞান লাভ করিবে । ব্াচ্য ও বাচকের মধ্যে শ্বাভ।- 
বিক সম্বন্ধ থাক! বিশেষ আবশ্যক) তাহ! হইলেই যখনই এঁ বাচক শব্দটাকে 
উচ্চারণ কর! হইবে, তখনই উহা ্র বাচ্য-পদার্থটার কথা মনে উদ্রেক করিয়! 
দিৰে। এই পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্য-কার বলেন যে, ওস্কার ঈশ্বরের বঝাচক। 
এই কথার উপর ভাষ্য-কাঁরের এত জোর দিবার উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বর এই 
ভাবটা বুঝাইবার জন্য শত শত শব্দ ত রহিয়াছে । একটী ভাবের সহিত সহত্তর 
সহত্র শব্দের নন্বন্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বর ভাবটা শত শত শব্দের সহিত স্তব্ধ 
রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটি ঈশ্বরের বাঁচক হইতে পারে । ভাল, তাঁহাই হইল; 
কিন্ত তাহ! হইলেও এ শব্ধ গুপির মধ্যে একটা সাধারণ শব্দ বাহির কর] চাই । 
& সমুদয় বাচক-গুলির একটা সাধারণ ভূমি থাকা আবশ্যক-_-আ'র যে ৰাচক 
শব্দটা সকলের সাধারণ বাচক হইবে, নেই বাচক শব্দটিই সর্ব শ্রেষ্ট-রূপে 
পরিগণিত হইবে, আঁর সেইটাই বাস্তবিক উহার যথার্থ বাচক হইবে । কোন 
শব্ধ উচ্চারণ করিতে হইলে, আমর! ক-ন]লী ও তালুকে শব্দোচ্চারোণাবার- 
রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি । এমন কি কোন ভৌতিক শব্ধ আছে; যাহা সহ- 
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জেই অপর সমুদয় শের প্রকাশ করে ? ও--এই শব্ধই এই প্রকার; উহা 
সমুদয় শব্দের ভিত্তিস্বরূপ । উহার প্রথম অক্ষর “অ" সমুণ্ষ শব্দের মুল--উহই 
সমুদয় শবের কুগ্রিক স্বরূপ, উহ জিহব! অথব। ালুর কোন অংশ ম্পর্শ ন! 
করিয়াই উচ্চারিত হয়। 'ম'-_বর্গীয় সমুদয়শবের শেষ শব্দ, উহ! উচ্চারণ করিতে 
হইলে, ওঠঠ-দ্বয় বন্ধ করিতে হয়॥ আর'উ'এই শব্দ ছিহ্রা-মূল হইতে মুখের মধ্য- 
বন্ধী যে শবাধার সেই পধ্যস্ত মেন গড়াইয়! যাইতেছে । এইরুপে “ও” শব্দটির 
দ্বার! সমুদয় শব্দ-উচ্চারণের ব্য'পারটি প্রকাশিত হইতেছে । এই কারণেই উহ্বাই 
ত্বাভীবিক বাঁচক শব্দ -উহাই সমুদয়ভিন্ন ভিন্ন শবের জননী স্বরূপ। হত 
প্রকার শক হইতে পারে, উহ] সমুদয় শবের সৃচক | আরও, এই ওষ্কারই বে 
একমাত্র ঈশ্বরের বাচক, ইহার অন্য কারণও আছে। ভারতবর্ষে বত প্রকার 
বিভিন্ন ধর্ম ভাব আছে, সকল গুলি এই ওক্কারকে আশ্রয় করিয়া আছে? বেদের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ধর্শ-ভাঁব, সবই' এই ওষ্কারকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে। 
এক্ষণে কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলও ও অন্যান্য দেশের কি 
সন্ধ আছে? সর্ব-দৈশে এই ওকষ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে ; ভাহার কারণ 
এই যে, ভারতবর্ষে যত-রূপ ধর্-ভাবের বিকাশ &ইয়াছে, ওষ্কার তাহার সর্ব- 
স্থলেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সন্বন্বীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাঁব বুঝাইবার জন্য 
ব্যবহৃত হইয়াছে। অই্বৈত-বাদী, দ্বৈত-বাদী, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী, ভে-বাদী, এমন 
কি, নান্তিক-গণ পধ্যন্ত এই ওষ্কার অবলম্বন করিয়াছিলেন ৷ মানব-জাতির যত 
প্রকার ধর্ম-ভাব আছে, তাহাদের সকলেরই সুচক এই ওযষ্কার( ইংরাজী শব 
'গুডত ধর, উহ্নাতে কেবল সীমাবদ্ধ কতক-গুলি ভাবকে বুঝাইয়া থাকে । বদি 
তুমি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব এ শব্ধ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে 
তোমাকে উহাতে বিশেষণ যোগ ক্গিতে হইবে-_যেমন (0৩৪০৪) সপুণ, 
(22205780729 ) নিগু প, (৪০5০1৮০ ) পুর্ণ, ইত্যাদি । অন্য সমুদয় ভাষাতেই 
ঈশ্বর-বাচক যে কল শব আছে, তৎসম্বদ্ধেওড এই কথা খাটে; উহার অতি 
সীমাবদ্ধ ভাবকেই লক্ষ করিয়। থান্তক। কিন্তু ও" এই শবে সর্ব প্রকার অর্থই 
আছে। অতএব, উহ! সর্ধ-সাধারণের গ্রহণ কর। আবশ্যক । 
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তজ্জপন্তদর্ধভাবনম. | ২৮ | 

সুত্রার্থ।-এই ওষ্কারের পুনঃ গুনঃ উচ্চারণ ও উহার ছর্থ ধান সথাধি- 
লাভের উপান্। 

ব্যাথ্যা-_এক্ষণে কথ! হইতেছে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা ইচ্চারণের আঁব- 
শ্যকত। ক্ষি? অবশ্য, আমাদের লংস্কার-বিষয়ক্ষ মত-বাদের কথা লারণ আছে; 
সমুদদ্ধ সংস্কার সমগ্টিই আমাদের মনোমধ্যে অবস্থিত আছে। সংস্কার-গুলি 
মনের যধো বাস করে) তাহার! ক্রমশঃ স্থজ্জানুসুপ্ম হইয়] যায়, ক্ষিস্ত তথাপি 
উহার মনের মধ্যে নিবান করে; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই, তখন 
উচ্ছাদের বিকাশ হয় । তখন উহার! পরিস্ক/ট আকার ধারণ করে। আপবিক 
কম্পন কখনই নিবৃত্ত হইবে না । ষথন এই সমুদয় জগৎ নাশ হইবে, তখন সমু- 
দয় গ্রাকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পন বা প্রধাহ সমুদ্য়ই চলিয়া! যাইবে ? সূর্য্য, চন্দ্র, তারা। 
পৃথিবী সফলই লয় হইয়া যাইবে ; কিস্তু পরমাণু-গুলির মধ্যে ষে কম্পন ছিল, 
তাহা। থাকিবে । এই বৃহৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ষে কার্য হইতেছে, প্রত্যেক পরম।ণু 
মেই কাধ্য বাধন করিবে। বাহ বস্তু সম্বন্ধে যেরূপ কখিত'হইল, চিত্ত সম্বন্বেও 
তন্রপ। চিত্তের অভ্যন্তরস্থ, কম্পন সমুধয় অগ্রক!শ হইবে বটে, কিন্ত পর- 
বাঁণুর কম্পনের গ্তায় তাহাদের সুক্ষ গতি অব্যাহত থাকিবে, তাহার! উত্তেজক 
কারণ পাইলেই পুনঃ প্রকাশিত হুইক্কা পড়িবে। অভ্যাষ বলিলে কি বুঝায়, 
তাহা এক্ষণে বুঝা যাইরে। আমাদের ভিতর যে দকল ধর্দের সংস্থার আছে, 
ইহা! সেই ৪ুলিকে বিশেষ ভাঁবে উত্তেজিত করিবার প্রধান সহায়। “ক্ষরণ 
সঙ্জনসঙ্গ তিরেক। ভবতি ভবার্ণ-তরণে নৌক1 1” ক্ষণ মাত্র সাধু স্গ, ভব- 
সমুদ্র পাকের দৌক। শ্বরূপ হয়। সৎ সঙ্গের এতদূর শক্তি! ঘাহাসখ- 
সঙ্গের যেমন শক্তি কথিত হইল, তেমনি আস্তরিক সংসন্ধগও আছে। &ই 
ওক্ষ'রের পুনঃ পুনং উচ্ণারণ ও উহার অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধু-সঙ্গ 
কর! । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর এবং তত সঙ্গে উচ্চাঞ্তি শকের অর্থ ধ্যান কর, 
তাহ। হইলে হৃদয়ে জ্ঞানালোক আপিবে ও স্থাক্সা প্রকাশিত হইবেন। 

কিন্তু ষেমন 'ও?” এই শবের চিস্তা করিতে হইবে, তৎ সঙ্গে উহার ঘর্দেরও 
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চিন্ত! করিতে কইবে। আস্ত সঙ্গ ত্যাগ কর, এই উপদেশের তাৎপর্য্য এই ঘে, 
ধেন পুর(তন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোঁমার অঙ্গে রহিয়াছে, এই অসং-সঙ্গ-রূপ 
তাপ যাই উহার উপর প্রযুক্ত হয়, অমনিই আবাঁর সেই ক্ষত পূর্র্ব বিক্রমে 
আসিয়া দেখা ঘের । এই উদাহরণের ছ্বারাই বোধগম্য হইবে যে, আমাদের 
ভিতরে যে সকল উম সংস্কার আছে, সে গুলি এক্ষণে অব্যক্ত ভাঁব ধারণ 
করিয়াছে বটে, কিন্ত উহার আবার সৎ সঙ্গের দ্বার! জাঁগরিত হইবে-ব্যক্ত- 
ভাৰ ধারণ করিবে । বৎ-সঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিভ্র-তর কিছু নাই কারণ, এক 
মৎ-সঙ্গ হইতেই গুভ-সংস্কার গুলি জাগরিত হইবার সুযোগ্ন উপস্থিত ছয় 

ততঃ প্রত্যেকচেতনাধিগমোইপ্যস্তরায়াভাবশ্চ | ২৯।। 

কুত্রার্থ।-_-উ€। হইতে অস্তদৃ্টি লাভ হত্ব, ও যোগ-বিত্ব সমুহ নাঁশ হয়। 
ব্যাখ্যা--এই ওস্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল এই দেখিবে যে, ক্রমশঃ অত্তদূটি 
বিকশিত এবং মাননিক ও শারীরিক' যোগ-বিক্ব-সমুদয় দূরীভূত হুইতে থাকিবে । 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই যোগ-বিগ্-গুলি কি কি? 

ব্যাধিস্তা নসংশয় প্রমাদালস্যাবিরভিভ্রাত্তিদর্শনালন্ধভূমি- 

কতানবন্থিতত্বানি চিদ্ভবিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ | ৩০ | 

সুত্রার্থ।_রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, ওদাপীন্য, আলস্য, চঞ্চলতা, 
মিথ্য। অনুভব, একাগ্রত1 লাত না করা, এক অবস্থা'লাত হইলেও তাহ! হইতে 
পতিত হওয়া, এইগুলিই চিত্র-বিক্ষেপ-কর অন্তরায় 

ব্যাখ্য।--১ম ব্যাধি-_-এই জীবন-সমুদ্রের অপর পারে যাইতে হইল, এই 
শরীরই উহ! পার হইবার একমাত্র নৌকা । ইহার জন্য যত্ব করা আবশ্যক । 
অন্তুপ্থ-শরীরিগণ যোখী হইতে পারে না। মানসিক জড়তা আসিলে, 
আমাদের যোগ-সাধন-বিষম়ে জীবস্ত আগ্রহ, নাশ হইয়া যায়। 
্তর!ং, সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় একাগ্রতা, সংকল্প ও শক্তি 
থাকা প্রক্নোজন, তাহার কিছুই থাকে না। আমাদের এই বিষয়ে 
বিচার-জনিত বিশ্বাপ যতই থাকুকঞ্ছনা কেন, বফতন না! কোন বিশেষ 
আধ্যান্মিক বিষয়, খা, দূর-দর্শন, দুর-শ্রবণ প্রভৃতি অনুভব হয়, ততদিন, এই 

৭ 
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বিদ্যা সত্য কি না, এই বিষয়ে অনেক সনোহ আসিবে । যখন এই সকলের 
একটু একটু আভাদ আপিতে থাকে, তখন মনও খুব দৃঢ় হইতে থাকে, 
তাহাতে এ সাধককে সাঁধন-পথে আরও অধ্যবসায়-শখল করিয়া কুলে 
অনবস্থিতত্ব--এমন হইবে, মনে কর, যেন তুমি অভ্যাস করিতেছ, তখন মন 
বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে; বোধ হইতেছে, তুমি সাধন-পথে শী 
শীঘ্র থুব উন্নতি করিতেছ, হঠাৎ তোমার এই উন্নতি শ্রোত বন্ধ হইয়া গেল। 
তুমি দেখিলেঃ যেন হঠাৎ একদিন তোমার সমুদয় উন্নতি আৌত বদ্ধ হুইয়ঁ, 
যেমন জাহাঙ্গ চড়ায় সংলগ্ন হইলে, চলন রহিত হয়, সেই রূপ হইল । এই- 
রূপ হইলে অধ্যবসাম শুন্য হইও নাঁ। যত কিছু উন্নতি হয়, তাহ! এইক্প 
উন্নতি অবনতি-_ওঠা পড়া হইতেই হয় । 

ছুঃখ দৌর্দ্দনস্যাঙ্গ মেজয়ত্স্বানপ্রশ্থী সাবিক্ষেপসহভুবঃ । ৩১ | 

সুত্রার্থ ।-_ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শবীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস, 
এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হগ্স। 

ব্যাখ্যা--যখনই একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তখনই তাহার সহিত মনও 
সম্পূর্ণ শাস্তি লাভ করে । যখন ঠিক পথে সাধন না হয়, অথবা যখন চিত্ত ব্ীতি- 
মত সংযত না থাকে, তখনই এই বিদ্ব গুলি আসিষা উপস্থিত হয়। ওষ্কার জপ 
ও ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ হইতেই মন দৃঢ় হয় ও নূতন বল আইসে। সাধনা-পথে 
প্রায় সকলেরই এইরূপ ক্নাসবীক়্ চাঞ্চল্য উপস্থিত হক়। ও দিকে মন না দিয় 
ধাধন করিয়। ফাও। সাধনের দ্বারাই ও গুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থিু 

! 
ততপ্রতিষেধার্থমেকতত্্ীভ্যাসঃ ৩২1 

হুত্রার্থ ।--ইহার নিবারণের জন্য এক তথ্ধ অভ্যাসের আবশ্যক হইয়া 
খাকে। 

ব্যাখ্যা--মন কিছু ক্ষণের জন্য কোন এক বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে 
পূর্বোক্ত বিদ্নগুলি চলিরা ঘার়। এই উপদের্শটী খুব সাধারণ ভাবে দেওয়া! 
কহইল। পরন্ত্রগুলিতে এই উপদেশটীই বিবৃত ও বিশেষ-ভাবে শালোটিত 


১ম অঃ। যোগসুত্র। ১৩১ 


ছইবে। এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, এই জন্য নান! 
গ্রকার উপায়ের কথা বল! হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করির! 
কোন্টী তাহার পক্ষে খাটে, দেখিয়। লইতে পারেন। 
মৈত্রীকরুণাস্তুদিতে!পেক্ষাণাৎ সুখছুঃখনণ্যাপুণ্যবিষয়ানাৎ ভাৰ- 
বাতশ্চিতগ্রনাদনম, | ৩৩ ॥ 
নুত্রার্থ সুখ, ছুঃখ, সৎ, অসৎ, এই কয়েকটী ভাবের প্রতি যথাক্রযে 
বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা! এই কয়েকটা ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত 


প্রমন হয়। 
ব্যাখ্যা--আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্যক । আমাদের 


সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক ) দীনজনের প্রতি দয়াবান হওয়া! আব- 
শ্যক, লোককে সৎকর্ম করিতে দেখিঙ্ে সুখী হওয়। আৰু অন ব্যক্তির গতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবঙ্ক | “যত কিছু বিষয় আমাদের সন্ম.খে আইসে, 
সকল গুলির প্রতি আমাদের এই ভাব ধারণ কর! আবশহাক। যদি বিষয়টী 
সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি বন্ধু অর্থাৎ অন্ুকুলভাব ধার করা! 
মারস্তক | এইক্ুপ, যদ্দি কোন ছুঃথ-কর ঘটনা আমাদের চিস্তার বিষয় হয়, 
তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি করুণ অর্থাৎ সদয়-ভাবাপন্ন হয় । যদ্থি 
উহা] কোন গুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া আবশ্যক আর 
অসৎ বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদানীন থাক্ষাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের 
প্রতি মনের এই ব্ধপ ভাক দ্বার! মন শান্ত হইয়া যাইবে । আমরা যে গত্যনথ 
'নান্বাপ্রকার গোলয়োগ। শাস্তির ভিতব পড়ি, তাহার কারণ, আমরা মনক্ষে 
রূপ ভাবে ধারণ করিতে পারি না। মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন 
“অন্যায় ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাহার প্রতীকান্ব করিতে উদ্যত হইলাম! 
আর আসমরাঁষে কোন আ্সন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না! লইয়া থাকিতে পাৰি 
লা, তাহান্ব কারণ এই যে, আমর। চিত্তরে থাহাইয় রাখিতে পারি না। উহ! 
এ পদার্থের প্রতি প্রবাহ্থাকারে ধাবক্জান হয়) আমর! উহার উপর আমাদের সমু 
দয় শক্তিই হাঁরাইয়। ফেলি । আমাদিগের মনে ঘ্বণ অথব। অপরের অনিষ্ট-করণ- 
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শসা 


প্রবৃত্তি-্ধপ যে প্রতিক্রিয়! হয়, তাহা শক্তির ক্ষয়-মাত্র। দার কোন জগুভ- 
চিন্ত। অথবা! ত্বণ।-স্ুচক কার্ধ্য অথবা! কোন প্রকার প্রতিজ্জিয়ার চিস্তা বদি দযন 
করা! যায়, তবে তাহ হইতে শুভকরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের ভউপকারার্থ 
সঞ্চিত থকিবে। এইরূপ সংঘমের ছারা আমীদের থে কিছু ক্ষতি হয়, তাহ! 
নহে, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়! থাফে। মখনই 'আমর। স্বণা, 
কথবা ক্রোধ-বৃত্তিকে সংষত করি, তখনই উহা আমাদের অনুকূল শুভ-শক্তি- 
স্বরূপ সঞ্চিত হইয়। উচ্চতর-শক্তি-বূপে পরিণত হইয়া থাঁকে | 

প্রাচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাৎ পণ্য | ৩৪ ॥ 

কুত্রার্থ।--শ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া ও সংযমের দ্বারাও (চিত্ত স্থির হয়।) 
ব্যাখ্য।_-এ স্থানে অবশ্য প্রাণ শব্দ ব্যবহত হইয়াছে । প্রাণ অবশ্য ঠিক খ্বাস 
নহে। সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রাণ। জগতে 
যাহ। কিছু দেখিতেছ, যাহা। কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন কবে; 
যাহ! কিছু কার্য করিতে পারে, অথবা ফাহার জীবন আছে, তাহাই এই প্রাণের 
বিকাশ । সমুদয় জগতে ঘত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছ, তাহার সমষ্টিকে প্রাণ 
বলে। যুগোতপত্তির প্রাক্কালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ গতি-হীন 'অবস্থায় 
অবস্থান 'করে, আবার যুগ-প্রীরস্ত-কালে প্রাণ আবার ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। 
এই প্রাণই গতি-রূপে প্রকাশিত হইতেছে; ইহাই মনুষ্য-জাতি অথব। অন্যান্য 
প্রাণীতে ্লায়বীয় গতি-রূপে প্রকাশিত হয়, আবার এ প্রাণই চিন্তা ও অন্যান্য 
শক্তি-রূপে, প্রকাশিত হয় । সমুদয় জগত এই প্রাণ ও আকাশের সমগ্র । মনুষ্য- 
দেও এরূপ ) যাহা কিছু দেখিতেছ ব1 অনুভব করিতেছ, সমুদয় পদার্থই আক্কাশ 
কইতেই উংপন্ন হইয়াছে, আর প্রাণ হইতেই সমুদয় বিভিন্ন শক্কি উৎপর 
হইয়াছে। এই প্রাপকে বাহিরে ত্যাগ কর| ও উহার ধারণ করার ঘামই 
প্রীণায়াম। যোগ-শাস্্ের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম-সম্বন্ধে কিছু 
বিশেষ বিধান দেন নাই, কি্ধ তাহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা এই প্রাপায়াশ- 
সম্বন্ধে অনেক তত্ব আবিফার করিয়া উত্ধাকেই একটী শ্বতগ্্র বিদ্যা করিয়। 
তুলিয়াছেন। এই পরবর্তী যোগিগণ কি বলেন, আমাদের ততৎ্সন্ধে ফিছু জান। 
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আবশ্যক । এবিবয়ে পূর্থেই কিছু বলা হইয়াছে, কিন্ত এবিষয়ে যদি আরও 
কিছু বল!-ঘাত্, তবে আমানের উহা ল্মরণ রাখিবার স্ুবিষা হইবে। প্রথমতঃ 
মনে রাখিতে হইবে, এই প্রাণ বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না? যে শক্তিবলে 
শ্বাস প্রশ্থাসের গতি হয়, ঘে শক্তিটী বাস্তবিক. শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণ-স্বরূপ, 
তাছাকে প্রাণ বলে। কাবার এই শ্রাগ-শক সমুদয় ইক্্রিয-গুলির নাম-ক্ধপে 
ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে এই সমুদয়কেই প্রাণ বলে? সনকেও আবার প্রাণ বলে । 
অতএব দেখা গেল ধে, প্রাণ একটী শঙ্জির নাশ-্বরূপ | তথাপি ইহাকে আমরা 
শক্তি নাম দিতে পারি ন!, কীরণ, শক্তি কেধল এ প্রাণের এক বিকাশ মাত্র? 
ইহাই শক্তি ও গতি-বিশিষ্ট অন্যান্য সমুদয় বস্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । 
চিত্ত বন্তশ্বরূপ হইয়া চূর্দিক হইতে প্রাণফে আকর্ষণ করিয়া এই প্রাণ হইতেই 
ভিঙ্ন ভিন্ন জীবনী-শক্তিয় বিকাশ করিতেছে । উহ) হইতে প্রথমতঃ, শরীর» 
রক্ষার কারণীভূত সমুদয় শক্তি ও অবপেষে চিত্ত, ইচ্ছা! ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি 
উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রীণীয়াম দ্বারা আমাদিগকে শরীরের সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন 
গতি ও শরীরের অন্তর্গত সমুদয় ভিন ভিন্ন নায়বীর শক্তি প্রবাহ-গুলিফে বশে 
আনিতে পারি। আমরা প্রথমতঃ, এ গুলিকে উপলদ্ধি ও সাক্ষাৎকার করি, 
অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা! লাত করি--উহাদের বশীভূত করিতে 
কুতকার্ধ্য হই। পতগ্রলির পরবন্তাঁ যোগীদ্দিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটা শ্রাণ- 
প্রবাহ আছে। একটীকে তাহারা ইড়া, অপরটীকে পিঙ্গলা, ও ভৃতীক়টীকে 
নুযুন্না বলেন । তাহাদের মতে, পিঞ্ল! ষেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে, ই্$$ বামদিক্ষে 
আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে পন্য নালীরপ নুযুয়ানামী একনাড়ী আছে । তাহা 
'্বেক্ধ মতে ইড়! ও পিজলা-নামক শক্ষিত্রবাহঙ্থর প্রত্যেক মনুষ্যমধ্যে প্রবাহিত হই- 
তেছে, উহাদের সাহায্যেই আমরা ভীষনধাত্রা নির্বাহ করিতেছি । হুযুর! সকলৈর 
মধ্যেই আছে, কিন্তু অব্যস্ত-তাবে, যোগীর ভিতরই উহ্থা ব্যক্তভাবে রহি- 
কাছে । তোমাদের ম্মরথ রাখা উচিত যে, যোগী ষোগসাধন-বলে আপনার 
দেহকে পরিবর্তিত করেন। তুমি ষ্বতই সাধন করিধে, ততই তোমার দেহ পরি- 

বর্িত ছইয়1 যাইবে? সাধনের পুর্বো তোমার যেরপ শরীঘ় ছিল, পরে আর 
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তাহা থাকিবে না। এ ন্যাপাত্সটী আযৌ্তিফ নহে? ইহ] মুক্তি দ্বারা ব্যাখা 
করা যাইতে পারে! আমরা ধে কিছু নৃতন চিন্তা করি, তাহাই যেন আমাদের 
মস্তিফে একটী নৃতন প্রণালী নির্বাণ করিয় দেয় । ইহ! হইতে বেশ বুঝ যায়, 
মনুষ্য-স্বভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন; মনুষ্যম্বভাবই এই বে, উন 
পূর্ববাবর্তিত পথে ভ্রমপ করিতে ভাল বাসে, কারণ, উহ? অপেক্ষাকৃত সহজ । 
উদাহরপস্থলে, যি মনে করা যাক, মন একটী সশুচিকাশ্বরূপ আর মস্তি 
উহার সন্মংখে একটী কোমল শিওমাত্র, তাহ! হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের 
প্রত্যেক চিন্তাই মন্তিকমধ্যে যেন একটী পথ প্রতস্তত করিয়। দিতেছে, আক 
মন্তিষমধাস্থ ধূলর পদার্থটী বদি এ পথটার চারি ধায়ে এক সীমা প্রস্থত কবিয়! 
না দেয়) তাহা হইলে শী পথটা বন্ধ হইয়া যা্। যদি এী ধূলর-ঘর্ণ পদা্ঘটী ল] 
থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোনই স্মরণ-শক্তি থফিত না--কারণ, ল্মক্লণ- 
শক্তির অর্থ, পূরাতন পথে ভ্রমণ, একটা পূর্ব চিস্তাকে যেন পুনলক্ষ্য করা, পুন- 
ঘূর্টিকরা। হয় ত,তোমরা লক্ষ্য করিয়! খাকিবে, ঘখন আছি সর্বপন্ি- 
চিত কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই, তথ্বুঞ্তোমদ্ব। সহ- 
জেই আমার কথা বুঝিতে পার, ইনার কারণ আর কিছুই নয এই চিন্তার পথ' 
বা প্রপালী গুলি প্রত্যেকেরই মন্তিফে বিদ্যষাঁল আছে, কেবল গ্ তুলিতে পুনঃ, 
পুন: প্রত্যাবর্তন করা! আবশ্তক হর, এই মান্র। কিন্তু যখনই কোন নূতন 
বিবির আমাদের সম্ম,খে আইসে, তখন অন্ভিক্ষের মধ্যে নুতন প্রণালী নির্শ্াগ 
ছমাবশ্যক হয় ; এই জন্ত তত সহজে উহা ধুঝা যায় না । এই জন্যই মস্তিষ্ক-- 
মানুষেরা নয়, মন্তিফই__অজ্াতসারে এই নুতন প্রকার ভাব ছ্বাবা পর্সিচালিত 
হইতে অন্থীকায করে? উহা যেন সবলে এই নূতন প্রক্ষাৰ ভাবেয়গতি-কোধ 
করিবার চেষ্টা করে। প্রাণ নৃতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, 
মন্তিফ 'ভাহ! করিতে দিতেছে না। মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষশ্ণভী, 
তাগার গুহ কারণ ইহাই মস্তিষ্কের অধ্যে এই প্রণালী গুলি যত অন্ন 
পরিমাণে আছে, আর প্রাদ-ূপ শুচিকা উহার ভিতর ঘত অল্প-পরিমাণে এই 
পথগুলি প্রস্তুত করিয্াছে, মস্তিষ্ক ততই স্থিতিশীলতা-প্রিয় হইবে, ভতইব্উঁহা 
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নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে! মাঁছষ যতই চিন্তা 
শীল হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথ-গুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে, ততই 
সহজে নূতন নূতন ভাব-গ্রহণ করিরে ও তাহা বুষিতে পার্িবে। প্রত্যেক 
মুতন ভাব সম্বন্ধেও এইন্*প জানিবে। মস্তিষ্কে এ্কটী নৃতন ভাব আদিলেই 
মন্তিফ্ষের ভিতর নূতন প্রণালী নির্মিত হইল । এই জন্য যোগ অভ্যাসের সময়, 
আমর! প্রথমে এত শারীরিক বাধা প্রাপ্ত হই। কারণ, যোগ সম্পূর্ক্দপ 
কতকগুলি নুতন-প্রকার চিস্তা ও ভাবসমষ্টি। এই জন্তই আমরা দেখিতে 
পাই যে, ধর্থের যে অংশ, প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়] বেশী নাড়াচাড় 
করেন, তাহ! সর্ধব-লাধারণের গ্রাহ হয়, আর দর্শন অথবা মনোবিআান, যাহ 
কেবল মন্ৃষ্যের আভ্যস্তরিক ভাগ লইয়া ব্যাপৃত, তাহা লাধারপত:, লোক্ষে তত 
গ্রাহোর মধ্যেই আনে না। আমাদের এই জগচের পরিভাষা স্মরণ জাখ। 
আবশ্তক ? সেই অনপ্ত মত্য আমাদের ক্ষুদ্র জানের মধ্য দিয়া গ্রকাশিত হুইয়াই 
এই জগতের সকার ধারণ করিয়াছে । অনন্তের ফিরদংশ আমাদের জানের 
লন্ুখে প্রকাশিত হইয়াছে, উহ্াকেই আমরা জগত বলিক্স! থাকি ৷ "তাহা 
হইলেই দেখ! গেল যে, জগতের ক্মতীত প্রদেশে এক অনস্ত সা রহিয়াছে । 
ধর্ম এই উভয় বিষয় অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রপিগ, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, আত 
জগতের অতীত অনস্ত সত, এই উভয় লইয়াই ব্যাপৃত । যে ধর্ম এই উভয়ের 
মধ্যে কেবল একটাকে লইঞ্লাই ব্যাপৃত, তাহ? অ্ববস্াই অসম্পূর্ণ। ধর্ম এই 
উভতয়-বিষয়ক হওয়াই আবশ্যক । অনস্তের যে ভাগ আমাদিগের এই জ্ঞানের 
ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, যাহ! দেশ, কালও কার্ধ-কারণ-সন্বন্ষের ভিতর 
আপিগ্স। পড়িয়াছে, ধর্ম শাস্ত্রে যে অংশ ইহার বিষয় লইয়া! ব্যাপৃ্, তাহা 
ম্সামাদের হজে বোধ-গম্য হয়, কারণ, আঙ্গর! ত পূর্বা হইতেই উহার বিষয় 
জ্ঞাত আছি, আর এই জগতের ভাব ক্ষনস্ত-কাল হইতেই আমাদের পরিচিত 1 
কিন্ত যে অংশ অনন্তের বিষয় ইয়া ব্যাপ্ত, তাহা আমাদের পক্ষে লম্পূর্ণ 
দৃতন, সেই জন্য উহার চিন্তার গ্দন্তিক্ষের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে 
থাকে, উহাতে সমুছ্ধয় শরীরটীই ধেন উ্নটিয়া 'পালটিয়া ঘায়; সেই জগ্ত স্গাধন। 
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করিতে গিয়া সাধারণ লোকে প্রশ্বমটা যেন আপনাদ্দের চিন্ন-পরিচিত পথ 
হইতে বিচ্যুত হইয়। যায়। বথ|-সম্ভব এই বিদ্র-বাধ! গুলি যাহাতে না আইসে, 
তজ্জন্যই পতঞজলি 'এই সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে আমর! 
উহবাদিগের' মধ্য হইতে বাছিয়। লইয়া! যাহ! আমাধিগের সম্পূর্ণ উপযোগী, 
তাহারই সাধন করিতে পাৰি | 


বিষয়বতী ব৷ প্রবৃত্তিরৎপন্থী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী 1 ৩৫ ॥ 





হুঞ্জার্থ।--যে সযাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইঞ্জরিয় বিষয়ের অন্থৃতৃতি 
হয়, তাহ! মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে । 

ব্াখ্যা_-ইছা ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই আপন! আপনি আসিতে 
থাকে ; যোগীরা! বলেন, যদ্দি নাসিকাগ্রে ষন একাগ্র করা যায়, তবে কিছু 
দিনের মধ্যেই আুত সুগন্ধ অনুতব করা যা । জিহ্বা-মূলে এইক্সপে মনকে 
এ্রকাগ্র করিলে, সুন্র শব্ধ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাশ্রে এইরূপ করিলে 
দিব্য রসাস্বাদ হয়, জিহ্বা-মধ্যে-সংষম করিলে বোধ হয়, যেন কি এক বস্ত 
ম্পর্শ করিলাম । তালুর মধ্যে সংবমে দিব্যরূপ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। 
যদ্দি কেহ এই ষোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়াও উহ্বার সত্যতায় সন্দিহান- 
হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই সকল অন্ৃভূতি হইতে থাকিলে আর তাহার 
সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে অধ্যবপাক়-সহকারে সাধন করিতে খাকিবে। 


বিশোকা। বা জোতিম্মতী | ৩৬।। 


হৃতরার্থ ।--শোক-রছিত জ্যোতিক্মান পদাধের ধ্যানের বারা ও সমাধি হয় | 

ব্যাখ্যা-_ইহা৷ আর এক প্রকার সমাধি । এইরূপ ধ্যান করে, হৃদয়ের 
মধ্যে ষেন এক পদ্ম রহিয়াছে; তাহার কণিকা আধোমুদী; উহার মধ্য দিয়া 
জুযুয়। গ্রিক়্াছে ; ততপরে পুণ্ধক কর, পরে রেচক করিবার সমর চিত্তা কর ঘে, 
এ পঞ্ম কর্ধিকার সহিত উর্ধ-সুখ হইয়াছে, আর উ পদ্গের মধ্যে মহা-জ্যেতিঃ 
ক্ছিয়াছে, এ জ্যোতি ধ্যান কর। 


১ আং।] যোগসূত্র ॥ ১৩৭ 





বীত-রাগ-বিষয়ৎ বা চিত্ত । ৩৭।! 
গতার্থ।--অথবা যে হ্বদয় সমুদয় ইক্দ্রির-বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করি- 
য়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্তস্থির হইব়1 থাকে । 
ব্যাখ্য/-কোন সাধু পুরুষের কথা ধর। কোন মহাপুরুষ, ধাহার প্রতি 
তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাবু, যাীকে তুমি সম্পূর্ণন্ধপে অনাসক্ত 
বলিয়া জান, তাহার হদরের বিষয় চিত্তাকর। যাহার অস্তঃকরণ সর্ববিষয়ে 
অনাসক্ত, তাহার অন্তরের বিষয় চিন্তা কর ; উহাঁতে তোমার অস্তঃকরণ শান্ত 
হইবে । ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় আ'ছে। 
স্বপ্নুনিউ্রজ্ানাঁবলম্বনং বা। ৩৮ |] 
স্্রার্থ।-_অথবা নিদ্রাকালে কখন কখন যে পুর্ব জ্ঞান-লাভ হয়, তাহ!র 
ধ্যান করিলেও চিন্ত প্রশাস্ত হয়। 
ব্যাখ্যা_-কখন কখন লোকে এইক্প স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেব- 
তারা! আসিয়। কথাবার্ভা কহিতেছে, সে যেন একরপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া 
রহিয়াছে । বাঝুর মধা দিয়! 'অপুর্ব সঙ্গীত-ধবনি ভাগিতে ভাপিতে আসিতেছে, 
সে তাহা শুনিতেছে। প্রন্বগাবস্থায় মে একরূপ বেশ আনন্দের ভাবে থাকে । 
জাগরণের পর এর স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়-বদ্ধ হইয়া! থাকে। প্র স্বপ্নটাকে সত্য 
ব্পিয়? চিন্ত! কর) উহা! লইয়া ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাঁতেও সমর্থ না হও, 
তবে যে কোন পবিত্র বস্ত তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর। 


যথাডিমতধ্যানীদা | ৩৯ ॥ 


সুত্রার্থ অথবা ধে কোন জিনিষ তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, 
তাহারই ধ্যান করিবে। 
ব্যাথা।-অবশ্ত ইহাতে এমন বুঝাইভেছে না যে, কৌন অনৎ বিষয় ধ্যান 
করিতে হইবে । কিস্তৃুষে কোন সৎ বিষষ্ব তুমি ভাল বাপ--যে কোন স্থান 
তুদ্ম খুব ভাল বাস, যে কোন দৃ্া ভুমি খুব ভাল বাঁস, যে কোন ভাব তুমি খুব 
ভ'ল বাস, যাহাতে তোমার চিত্ত একা গ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর। 
১৮ 


১৩৮ রাজযোগ 1 


পরহ্ন'গুপরমমহস্াস্তোইস্য বশীকারঃ 1 ৪০ ॥ 
চাত্রার্থ ।-_-এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরদাণু হইতে পরম বৃহৎ পব্দার্থে 
পর্যাস্ত তাহার মন অব্যাহত গতি হয়। 
ব্যাখ্যা _-মন এই অভ্যাসের ছারা অতি চুশ্ম হইতে অতি বৃহত্বম বস্ত 
পধ্যন্ত সহজে ধান করিতে পারে । তাহা হইলেই এই মলোবুততি প্রবাহ 
গুলিও ক্মীণতর হইয়া আইসে 1 


ক্ষীণরত্বেরতিজ[তন্যেব মণেগ্রহীতুগ্র হুণগ্রাহেসু 
তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ। ৪১ ॥ 





সুত্রীর্থ ।--যে যৌগীর চিত্ত-বৃত্তি গুলি এইকপ শ্গীণ হইয়া যায়, অর্থাৎ বশে 
আইসে, তাহার চিত্ত তখন যেমন স্ফটিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ যুক্ত বস্তর সম্মুখে তৎ- 
সদৃশ আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্থ বন্মতে (অর্থাৎ আত্মা, 
মন ও বাহ্‌ বস্ততে ) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হইবার ধোগা হয়। 
ব্যাখ্যা--এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে 'কি ফল লাভ হয়? 
আমাদের অবশ্ঠই শ্বরণ আছে যে, এক পুর্ব সুত্রে পতঞগ্জপি তিন্ন ভিন্ন প্রকার 
সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্থুল বিষয় লইয়া» দ্বিতীয়টী 
সুগম বিষয় লইয়া) পরে ক্রমশঃ আরও সুপ্সানুহুগ্ম বন্ত আমাদের সমাধিক্ন বিষয় 
হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে । আরও পুর্বে কথিত হইয়াছে, প্রথম 
প্রকারের 'সমীধি গুলিতে ( এগুলি খুব উচ্চ সমাধি নয়) আমর যেমন স্কুল, 
তেমনি, সুশ্ম-বিষয়ও সহজে ধ্যান করিতে পারি । এই সমাধিতে যোগী তিনটী 
বন্ত দেখিতে পাঁন--গ্রহ্থীতা, গ্রাহা ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। তিন 
প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে । প্রথম ত£, সুল, যখা, শবীর 
বা ভৌতিক পদার্থ সমুদয়, দ্বিতীয়তঃ, হুঙ্গ বস্তসমুদয়, যথা মন--চিত্ত । তৃতীয়ূতঃ, 
গুণ-বিশিষ্ট পুরুষ অর্থা অহঙ্ার, ঠিক স্বরূপাবস্থিত পুরুষ নন। অভ্যাসের 
সবার], যোগী এই সমুদয় ধ্যানে দৃড়-প্রতিষ্ট হইক্কা খাকেন। তখন তাহার 
এতাদৃশী একা গ্রুতা-শক্তি লাভ হয় ষে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই 


০০ যোগসূত্র । ১৩৯ 





অন্যা্ঠ সমুদয় বন্তকে মন হইতে সরাইয়। দিতে পারেন । তিনি ষে বিষয় ধ্যান 
করেন, দে বিধয়ের সহিত যেন এক হ্ইগ্ যান? যখন তিনি ধ্যান করেন, 
আন ষেন এক খণ্ড স্ফটিক-তুল্য হইয়! যান; পুষ্পের নিকট স্টিক থাকিলে, 
ওঁ ক্ষটিক যেন পুম্ধের সহিত একরূপ একীভূতই হইয়া! যায়। যদি পুষ্পটা 
লোহিত হুর, তবে ম্কটিকটাও লোহিত দেখাক, বদি পুষ্পটী নীল-ব্ণ-বিশিষ্ট হুয়, 
তবে স্কিকটীও নীল-বর্ণ-বিশিষ্ট দেখায় । 
ভত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকপ্পৈঃ লঙ্কীর্ণাঃ সবিতকাঃ | ৪২ ॥ 

সুত্রীর্থ।_-শব, অর্থ ওততপ্রস্থত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হুইয়। থাকে, তখনই 
তাহা! সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্ক-যুক্ত সমাধি বলিয়! কথিত হয়। 

ব্যাখ্য।--এখানে শব্ষ অর্থে কম্পন, অর্থ__অর্থে যে জায়বীয়-শক্তি-প্রবা 
উহাকে লইষা ভিতরে চালিত করে, আর জ্ঞান অর্থে প্রতিক্রিয়া । আমা এ 
পর্য্যন্ত ষত প্রকার ধানের কথা গুনিলাম, পতঞ্জপি এ সকল গুলিকেই সবিতর্ষ 
বপেন। ইহার পরতিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের কথ! 
বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধি গুলিতে আমরা বিষমী ও বিষয় এ হুইটী 
সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্‌ রাখিয়া থাকি, উহা শব্দ, উহার অর্থ ও তৎ-প্রহ্ৃত জ্ঞান- 
মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। প্রথম; বাহ-কম্পন--শব্ধ ; উহা ইন্দ্িঘ-প্রবাহ দ্বার 
ভিতরে প্রবাহিত হইলে তাহাকে অর্থবলে। তৎপরে--চিত্তেতে এক প্রত্তি- 
ক্রিয়া প্রবাহ আইসে 3 উহাকেজ্ঞান বল! যায়, কিন্তু এই ভিনটীর সমিকেই 
বাস্তবিক জ্ঞান বলে । আমরা এ পধ্যস্ত যত প্রক'র ধ্যানের কথা, পাইঙ়াছি, 
তাহার সকল গুপিতেই এই মিশ্রণই ধ্যেয়-রূপে প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার পরে 
যে সমাধির কথা বল? হইবে, তাহ। অপেক্গারূত শ্রেষ্ঠ । 


স্থতিপ(রশুদ্ধো৷ স্বর পশুন্যেবার্ধামাত্রর্ভ।সা নির্বিতর্কাচ। ৪৩ ॥ 

সত্রার্থ ।--যখন স্থৃতি গুন্ধ হৃইয়ী যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণ-সম্পর্ক 
থাকে না) যখন উল কেবল ধ্যেয় স্ুস্তর অর্থ-যাত্র প্রকাশ করে, তাহাই তর্ক-শূন্য 
সমাধি । 


১৪০ রাজযোগ। 





ব্যাখা? --পুর্ক্বে যে শব্দ, অর্থও জ্ঞানের কথ। বল! হইয়াছে, এই শ্িন্টীর 
একত্রে অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় আইনে, যখন উহার আর 
মিশ্রিত হয় না। তখন আমর! অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে 
পাবি। এক্ষণে প্রথমতঃ, এই তিনটা কি, আমরা তাহ! বুঝিতে বিশেষ চেফ্ট। 
করিব। এই চিত্ত রহিয়াছে, পুর্ধের সেই হের উপমার কথা ম্বরণ কর, 
স্রদকে মনস্তত্বের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে, আর শব্ধ অর্থাং বাক্য অর্থাৎ 
বস্তর কম্পন ধেণ উহার উপর একটা প্রবাহের ন্তায় আসিতেছে । তোমার 
নিজের মধ্যেই স্থির হৃদ বহিয়াছে। মনে কর, আমি "গো এই শব্দটা 
উচ্চারণ করিলাম । যখনই উহা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তংসঙ্গেই 
তোমার চিত্ত-হে একটী প্রবাহ উখিত হইল । এক্ষণে এ প্রবাহটাতেই 'গে।? 
এই শব্দ-সুচিত ভাবটী বুঝাইবে । আঁমর। এ তাঁকেই আকার বা! অর্থ বলিয়। 
থাকি। তুমি ষে মনে করিয়া থাক, আমি একটী 'গো, কে জানি, উহা! কেবল 
তোমাদের মনোমধ্যস্থ একটা তরঙ্গ মাত্র। উহ] বাহও আভ্যন্তর শব-প্রবাহের 
গ্রৃতিক্রিয়-স্বূপ উৎপন্ন হইয়! থাকে, এ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহটাও নাশ 
হইয়! যায় । একটী বাক্য বা শব্ধ ব্যতীত প্রবাহ থাবিতে পারে না। অবশা, 
তোমার মনে এরূপ উদয় হইতে পারে যে, যখন কেবল “গে টার বিষয় চিন্তা 
কর, অথচ বাহির হইতে কোন শব্ধ কর্ণে না আইপে, তখন শব্দ থাকে কোথায়? 
তখন এ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাক। তুমি তখন নিজের মনে 
মনেই “গো? এই শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে থাক, তাহ হইতে তোমার অন্তরে 
একটা প্রবাহ আদি থাকে ৷ শব্দ উত্তেপ্গিত ন। করিলে এইরূপ প্রবাহ আপগি- 
তেই পারে ন।। যখন বাহির হইতে ও উত্তেজন। ন| আইসে, তখন ভিতর হই- 
তেই উহ! আইসে। আর মখন শব্টা থকে না, তখন প্রবাহটীও থাকে ন!। 
তবে কি অবশিষ্ট থাকে ? তন এ প্রতিক্রিয়ার ফল-মাত্র অবশিষ্ট থাকে, উহ্থাই 
জ্ঞান। এই তিনটা আমাদের মনে এত দৃঢ়-সন্বদ্ধ হইয়াছে ঘে, আমরা উহা. 
দিগকে পৃথক করিতে পারি না। যখনই শৰ্কআইসে, তখনই ইঙ্ট্রিরগণ কম্পিত 
হইতে থাকে, আর 'প্রধাহ সকল প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে উৎপন্ন হইয়া! থাকে, উহার! 
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একটির পর আর একটী এত শীপ্ত আপিয়। থাকে যে, উঠ্বার্দের মধ্যে একটা 
হইতে আর একটিকে বাছিক্া লওয়! অতি ছুর্ঘট ; এখানে যে সমাধির কথা বল। 
হইল, তাহ! দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে পর সমুদপ্ন সংস্কারের আধার-ভূমি স্থৃতি 
শুদ্ধ হইয়! যায়; তখনই আমরা উহ্বাদের মধ্যে একটী হইতে অপরটাকে পৃথক 
করিতে পারি, ইহাকেই নির্ষিতর্ক সমাধি বলে। 

এতয়ৈব নবিচার। নির্বিচার চ নুক্ষ্াবিষয়া ব্যাধ্যাতাঃ। 8৪ || 

নুরার্থ।-_পুর্ব্বেক্ত সুত্র-দধয়ে যে সবিচাঁর ও নির্বিচার সমাধি-দ্ধয়ের কথা 
বলা হইল, তদ্দারাই সবিচার ও নিহ্বিচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় 
স্ুগ্মুতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা! করা হইল। 

ব্যাখ্য'-_এখানে পর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে । কেবল পূর্বে (ক্ ছুইটা 
ধ্য:নের বিষয় স্থল, এখানে ধ্যানের বিষয় সুক্ষ । 

নুঙ্ষবিষয়ত্বধালিঙ্গ-পর্যবসানম,। ৪৫ ॥ 

সুত্রার্থ ।_সুঙ্্-ব্রিয়ের অস্ত প্রধান পর্য্যন্ত । 

ব্যাখ্যা-ভৃত-গুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থুপ বলে। 
সু বস্তা তন্মাত্র। হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, 
সমুদয় ইন্দজ্রিয়ের-সমষ্টি-স্বকূপ ) অহঙ্কার, মহত্তব, (যাহ! সমুদয় ব্যক-জগতের 
কারণ ) সত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা-রূপ প্রধান, প্রকৃতি অথবা অবাক্ত, 
ইহার! সমুদয়ই সুস্্ বস্তর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর 
পড়েন না। 

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ। ৪৬ ॥ 

সুত্রার্থ--এই সকল গুলিই সবীজ সমাধি । 

ব্যাখা।--এই সমাধি-গুলিতে পুর্ব-কশ্থের বীজ নাশ হয় না। স্থৃতরাং, 
উহার! মুক্তি দিতে পারে না, তবে উহাদের দ্বার! কি হয়? ত'হ! পশ্চান্লিখিত 
স্ত্র- গুলিতে ব্যক্ত হইয্সাছে। 


নির্কিচার-বৈশারদ্যেহধ্যাত-প্রাসাদঃ। ৪৭ | 





১৪২ রাজখোঙগ। 


সপ শিলা পিসী? 


স্ত্রার্খ।-ষখন নির্বিচার স্াঁধি বিশেব-রূপে স্থিতি-প্রান্ত হয়, তখনই 

চিত্ত সম্পূর্ণ -রূপে শ্থির হইয়া ঘাঁয় ( 
তত্র খতস্তর। গ্জ্ঞা। ৪৮1 

সুত্রার্থ।--উহাতে যেজ্ঞান-লাভ হর, তাহাকে খত? অর্থাৎ সত্য-পূর্ণ 
জ্ঞান বলে। 

ব্যাখ/--পর-সথত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে । 

শুত্যনুমানপ্রজ্ছীভ্যানাতরা বিশেষজাৎ। ৪৯।। 

স্ত্রার্থ।--ষে জ্ঞান বিশ্বস্ত-জনের বাক্য ও অন্ুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা 
সাঁধারণ-বিষয়-জনিত | যে সকল বিষয় আগম ও অনুমান-জন্ট জ্ঞানের গোচক্র 
নহে, তাঁহারা এই যে সমাধির কথ! পূর্বে বল! হইয়াছে, তাহার প্রকাশ্য । 

ব্যাখ্যা ইহার তাতপর্য এই যে, আমর সাঁধারণ-বস্ত-বিষয়ক জ্ঞান 
্রত্যক্ষান্ুভব, তদুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বপ্ত-লোকের বাকা হইতে প্রাপ্ত 
হই। বিশ্বস্ত লোক” অর্থে ষোগীরা খবি-দিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, 
খধি অর্থে বেদ-বন্নিত-ভাব-গুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ বাহার! সেইগুলিকে সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এই জন্ত যে, তাহারা 
বিশ্বস্ত লৌকের বাঁক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাহারা বলেন, 
শুদ্ধ শান্তর আমাদিগকে সত্য অন্থুভব করাইতে কখনই সক্ষম নহে। আমর! 
সমুদয় বেদ-পাঠ করিলাম, তথাপি স্বাধ্যাস্তিক তত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র 
হইল না। কিন্তু যখন আমরা সেই শাস্ত্রোক্ত সাঁধন-প্রণাঁলী অনুসারে কার্ধ্য 
করি, তখনই আমর! এমন এক অবস্থায় উপনীত হই; থাক যুক্তিও যাইতে 
পারে না, যেখানে প্রত্যক্ষ, অন্থমান অথবা অপরের বাক্যের কোন কার্ধা- 
কারিত। বা প্রামাণ্য থাকে ন।। এই সুত্রদ্বারা ইহাই প্রকাশিত জউগ্াছে যে, 
প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম, ধর্খের উহ্থাই সার, আর অবশিষ্ট যাহা কিছু, বথ! 
ধর্দ-বক্ত.ত1-শ্রবণ অথবা ধর্ম্ম-পুস্তক-পাঠ অথবা! বিচার কেবল এ পথের জন্য 
প্রস্তুত হওয়! মাত্র! উহা! প্রকৃত ধন নর্হে। কেবল কোন মতে সায় দেওয়া 
বা! না দেওয়া ধর্ম নহে । ফোগীপদিগের জদয়ের প্রধান ভাব এই যে, যেমন 
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ইঞক্জিয়-বিষষ্বেস্ব সহিত বামাদের সাক্ষাৎ নন্বন্ধ-ঘটনা হয়, হর্মও তদ্দর্প 
প্রত্যক্ধ করা বইতে পানে, বরং উদ্ধা আরে! উদ্জ্রলতর-রূপে অনুভূত হইতে 
পারে ঈশ্বর, আত্ম! প্রভৃতি ধর্মের যে সকণ প্রতিপাদ্য ষত্য আছে, বহি- 
রিজ্িয় দ্বার। উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। চক্ষুঃঘার1 আমি ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাই না অথবা হন্তত্থার] স্পর্শ করিতে পারি ন।, আর ইহাও জানি 
যে, বিচান্ধ আমাদিগকে ইন্জ্রিয়ের অভ্ভীত প্রদেশে লহয়। যাইতে পারে না। 
উহ! আমাধিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেপরিয়! দিয় চলিয়া যায়। সমস্ত 
জীবন বিচার কর নাকেন, তাহার ফল.কি হইবে? আধ্াস্মিক তত প্রমথ 
ঘা অগ্রমাণ কিছুই ফ্রিতে পারিবে ন।। এইরূপ বিচার ত জগৎ সহমবর্ধ 
ধরিয়া করিয়। আলিক্তেছে। আমরা যাহ] সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি, 
তাহাই ভিত্তি-স্বক্বপ করিত্ব। সেই ভিন্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়! থাকি । 
অতএব ইহ1স্প্ঈই বোঁধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিয়মান্থভূতি-বূপ গভীর 
ভিত্তর ভ্রম করিতে হইরেই হইবে। উহু? তাহার উপর আর খাইতে পাকে 
না, সুতরাং, বাহ! কিছু সাধ্যাত্মিক তত্ব অন্গুতব করিতে হইবে, সমুদরই আমা- 
দের ইঞ্জিয়ে্ল অতীত প্রদেশে । যোগীরা বলেন, মানুষ ইন্জিয়জ প্রতাক্ষ 
ও বিচার-শৃক্তি উভয়কেই অতিক্রম করিতে পারে । মানুষ বুদ্ধির অতীত 
প্রদেশে ঘাইতে পারে এবং এই শক্তি প্রত্যেক প্রারীতে, প্রতোক জন্ততে 
অন্তনিহিত আছে। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি জাগরিত হয়। তখন 
মান্ছষ ধিচারের গণ্ভী পার হইয়া! গলা ভর্কের অপম্য বিষয়-সমুহ প্রত্যক্ষ 
করে। 
তত্জও দংক্ফারেইন্যসৎ ক্কারুপ্রতিবন্ধী । ৫০ || 

হুত্রার্থ ।--এই সমাধি-ঞাঁত সংস্কার অন্যবন্ত সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় জর্থাৎ 
অন্যান্য নংস্কারকে আর আপিতে দেয় না। 

ব্যাখ্য।__ আমর! পূর্ব পুর্ব সত্রে দেখিয়াছি যে, সেই জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
বাইরার একমাত্র উপায়--এক্গ্র্জী। আমরা আরো) দেখিয়াছি, পূর্ব্ব- 
সংস্কার-গুলিই কেবল আমদাদিগেষ ও প্রক্ষার একাঁপ্রতা-লাভের প্রতিবন্ধক । 
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তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে ষে, যখনই তোমর! মনকে একাগ্র করিতে 
চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিত্তা আইসে। ষ্খন ঈশ্বর-চিস্তা 
করিতে চেষ্ট! কর, ঠিক দেই সময়েই প্ী সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য 
সময়ে ত'হরা তত প্রবল থাকে ন, কিন্তু যখনই উহ্থাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা 
কর, তখনই উহারা নিশ্চয়ই আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়! 
ফেলিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা অভ্যাসের সময়েই ইহারা এত 
প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি যখনই উহাদিগকে দমন করিবার 
চেষ্টা করিতেছ, তখনই উহার! উহাদের সনু্য় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য 
সময়ে তাহার ওরূপভাবে বল প্রকাশ করে না। চিনের কোন স্থানে 
উহারা জড় হইয়া রহিয়াছে। এ সকল পূর্ব-সংস্কারের সংখ্যাই বা কত! 
উহার! ধেন ব্যাপ্ত্ের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়। আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হুইয়াই 
রহিয়াছে । এ গুপিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটী 
হাদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেইটিই আইসে, অপরাপর সমুদন্ন ভাব 
গুলি চলিয়। যায়। তাহা ন। হইয়! তাহারা ত্র সময়েই আপিবার চেষ্টা 
করিতেছে । সংস্কার-সমৃছের এইরূপ মনের একাগ্রতা-শক্কিকে বাধা দিবার 
ক্ষমতা আছে। সুতরাং যে সমাধির কথ! এই মাত্র বল হইল, উহ! অভ্যাস 
করা বিশেব আবশ্ঠক ; কারণ, উহার প্র সংস্কার গুলিকে বাধ। দিবার ক্ষমত। 
আছে। এইরূপ সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উত্থিত হইবে, তাহ] 
এত্ত প্রবল হুইবে যে, তাহ! অন্যান্য সংস্কারের কাঁর্ধ্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে 
বশীভূত করিয়| রাঁখিবে। 
তন্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধামিবীক্দঃ সমাধিঃ | €১ 0 

সুত্রার্থ।--ভাহার (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ 
করে) ভাহারও অবরোধ করিতে পাগলে নিবর্কাজ সযাধি আসিয়া উপ- 
স্থিত হয়। 

ব্যাখ্য।_-তোমাদেের অবশা ম্মরণ আঠ্চে, আমাঙ্গের জীবনের চর্ম লক্ষ্য 
এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপপন্ধি করা । আমরা আঁযাকে উপলব্ধি করিতে 
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পারি না, কারণ, উহ! প্রক্কৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশিত হইয়। পড়িয়াছে। 
অত্যন্ত অক্ঞানী গাপনার দেহকেই আত্ম! বলিয়া মনে করে। তাহা! অপেক্ষ। 
ওকটু উন্নত লোকে মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, কিন্তু ইহাদের উভয়েই 
ভ্রমে পড়িয়াছেন। আত্মা এই সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হন কেন 
চিত্তেতে এই নানা প্রকার তরঙ্গ উদ্ধিত হইব আঁতকাকে আবৃত করে, আমর! 
কেবল এই তন্পঙ্গ-গুলির ভিতর দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্ব-মাত্র 
দেখিতে পাই। হদি ক্রোধ বৃত্তি-রূপ প্রবাহ উখিত হয়, তবে আমরা আত্মাকে 
ক্রোধ-যুক্ত অবলোকন করি) বিয়া থাকি, আমি ফট হইয়াছি। যদ্দি 
প্রেমের এক তরজ চিতে উত্থিত হয়, তবে ই তরঙ্গে আপনাকে প্রতিবিশ্থিত 
দেখিয়। মনে করি ষে, আ'মি ভাল বাদিতেছি । যদি ছূর্বলঙা-দ্বপ-বুত্তি আমিনা 
উচ্গিত হয়) ভবে উহাতে আপনাকে প্রতিবি্বিত করিয়া! মনে করি, আমি ছু্ববল। 
এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব-সমৃছ লানাপ্রকার পূর্বব-সংস্কার হইতে উশ্খিত হইয়া! 
আজ্র স্বর্ধূপকে আবরণ করে-_চিত্ত-হদে ফতধিন পর্যযস্ত একটিও প্রবাক 
আছে,ততদিন আত্মার প্ররুত-স্বরূপ দেখা বাইবে না। যতদিন না সমুদয় 
প্রবাহ একেবারে উপশাস্ত হইয়। যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রককত-শ্বরপ 
কখনই প্রকাশিত ইইবে না: এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমে এই প্রবাহ-স্বরূপ 
বৃত্তি গুলি কি, তাহ! জনাইরা, ছ্বিতীয়তঃ, উহাদিগকে দমন করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপা্ন শিক্ষণ দ্গেন__তৃতীয়তঃ, এই শিক্ষা দিলেন ফে, একট প্রবাহকে শ্রত 
ধুর প্রথলী করিতে হইবে, যাহাতে অপর তরঙ্গ-গুলি একেবারে লুণ হইয়া 
মা--ডিক যেন একটী বৃহ অগ্নিরাশি, ক্ষুদ্র অগ্নি-কণা-গণকে প্রান করে--তখন 
€কবল একটা প্রবাহ-মান্র অবশিষ্ট থধাকিনে। এরূপ হইলে উহাকেও নিবা- 
রণ করা সহজ হইবে, আবার এ তরঙ্গটী চলিরা গেলে এই সমাধি নিবর্বীজ- 
কাপে পরিণত হইবে । তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজ প্বরূপে, নিজ 
মহিমায় অবস্থিত হইবেন | আমরা তখনই জানিতে পারিব যে, আত্মা দির 
পদার্থ নহেন , উব্বিই জগতে একমাত্র নিত্য অনিশ্র পদার্থ সুতরাং, উষ্টার-_. 
জন্মও নাই, মৃত্যুও মাই--উনি অমর, অবিনখর, নিত্য-চৈতন্য-সতা শরণ | 
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দ্বিতীয় অধ্যায় । 
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দালান পরার 


তপঃম্বাধ য়েশ্বর প্রণিধানানি ক্ষিয়াযোগঃ | ১॥ 
সৃত্রার্থ।__-তপস্যা» অধ্য আ্ব-শান্্-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল সমগ্ণিকে 
ক্রিয়াযোগ কহে । 
ব্যাখ্য।-_পূর্বব অধ্যায়ে যে সকল সমাধির কথ বল হইয়াছে, তাহ? লাভ 
কর। অতি দুর্ঘট। এই জন্য আমাদিগকে অল্পে অল্পে অভ্যাস করিতে হইবে 
ইহার প্রথম নৌপানকে ক্রিয়াষোগ বলে। এই ক্রিয়াফোগ শব্দের শব্দার্থ-- 
কর্ম ছবারায় যোগের দিকে অগ্রসর হওয়,। আমাদের ইন্দির-গুলি যেন অঙ্ 
স্বরূপ, মন তাহার প্রগ্রহ (রশ্মি ব লাগাম ), বৃদ্ধি সারথি, আত্মা সেই রথের 
আরোহী, এই শরীর রথ-্বরূপ। মানুষের আত্মা, ধিনি গৃহস্বমী, তিনি রাজা” 
স্বরূপে এই রথে বসিয়া! আছেন। যদি অশ্বগণ অতিশঙ্গ প্রবল হয়, রশ্মি দ্বারা 
যত ন? থাকিতে চায়, আর দি বুদ্ধি-রূপ সারথি এ অন্থ গপকে কিরূপ 
সংযত করিতে হইবে, তাহ না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহ| বিপদ উপস্থিত 
হইবে। পক্ষান্তরে, যদি ইন্জিয়-রূপ অশ্ব-গণ উত্তম-কূপে সংযত থাকে, আক 
মন-রূপ রশ্মি বুদ্ধি-রূপ সারণির হত্তে দৃঢ়-ূপে ধৃত থাকে, তৰে এ রথ ঠিক 
উহার গশ্ব্য-স্থানে পে টছিতে পারে । * এক্ষণে এই তপদ্য। শব্দের অর্থ কি, 
ঘুবিতে পারা যাইবে! তপন্যা শব্দের অর্থ-এই শরীর ও মনকে শাসন 
করিবার সমর খুব দূঢ়-ভাবে রশ্মি ধরিয়া! থাকা ও শরীরকে তাহার ইচ্ছা-মত 
কার্ধ্য করিতে ন! দিয় আম বশে রাখা, ততপরে, পাঠ ব! স্বাধ্যাহ_-এ স্থলে পাঠ 
গর্থে কি বুঝিতে হইবে ? নাটক, উপন্যাস ঝ। গল্পের পুস্তক পাঠ নয়--যে সকঙ্গ 
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গ্রন্থে আত্মার মুক্তি কিসে হয়, শিক্ষা! দেয়, সেই সকল গ্রন্থ-পঠি । আবার স্বাধ্যায় 
বলিতে তর্ক ব! বিচারাআ্বক পুস্তক পাঠ বুঝিতে হইবে ন(। ইহ! বুঝিতে হইবে 
যে, ধিনি ষোগী, তিনি বিচারাদি করিয়! তৃপ্ত হইয়াছেন; আর তাহার বিচারে 
ক্ষচি নাই। তিনি পাঠ করেন, কেবল তাঁহার ধারণগুলি দৃঢ় করিবার জন্য ॥ 
ঢুই 'প্রকার শান্দ্রীয় জ্ঞান আছে, এক প্রকারের নাম বাদ (ধাঁহ তর্ক-যুক্তি ভ 
বিচারাত্বক ) ও দ্বিতীক্ব--সিদ্ধান্ত ( মীমাংসাত্মক 91 অজ্ঞানাবস্থায় লোকে 
প্রথমোক্ত প্রকার শাস্তীয়-ভ্ঞানাস্থশীলনে প্রবৃত্ত হন, উহা তর্ক-যুদ্ধ-শ্বর্ূপ-_ 
প্রত্যেক বস্তর মধদিক্‌ দেখিয়া বিচার কর17 এই বিচার শেষ হইলে তিনি 
কোন এক মীমাংসা উপনীত হন। কিন্তু শুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে 
চলিবে ন।। এই সিদ্ধাত্ত-বিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে। 
শ্বাস অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব জ্ঞান-লীভের গুপগ্তকৌশল এই ধে, সকল 
বস্তর সার-ভাগ গ্রহণ কর! উচিত৭ এই লার-টুকু লইয়। এ উপদেশ-মত জীবন- 
যখন করিতে চেষ্টা কর । ভাব্রতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে একটা উপম। প্রচ- 
লিত আছে, তাহ! এই যে, বন্দি তুমি কোন হংসের সম্মুখে একপাত্র জল- 
মিতিত হৃঞ্ধ ধর, তবে সে ঝম্ু্দয় ছুপ্ধ টুকু পান করিবে, জলটুকু ফেলিম! 
রাখিবে। এইরূপে জ্ঞানের যে টুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়! 
অসার ভাগ টুকু আমাদিগকে ফেলিয়। দিতে হইবে । প্রথম অবস্থায় এই 
ধুদ্ধির পরিচালন আবশ্যক করে । অন্ধ-তাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না । 
ঘবে যিনি যোগী, তিনি এই তর্ক যুক্তির অবস্থা! অতিক্রম করিয়া একটা 
পর্ববত-বৎ অচল দৃড় সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। তঁ'হার তখন একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছয় যে, শ্রী সিদ্ধাস্তদীতে দৃড়-প্রত্যয় হওয়া । তিনি বলেন, বিচার 
করিও ন!; যদি কেহ জোর করিয়) তোমার সহিত তর্ক করিতে আইসে, 
দ্ুমি তর্ক না করিষ্ব চুপ করিয়া! থাকিবে । কোন তর্কের উত্তর ন1 দিয় 
আপন ভাবে থাকিবে, কারণ, তর্কের দ্বারা কেবল মন চঞ্চল হয় মাত্র। & 
তর্কের প্রয়েজন ছিল, কেবল বুদ্ধিকে সতেজ করা) তাহাই যখন সম্পর হইযা 
গেল, তখন আর মস্তিষকে বৃথ। চঞ্চল করিবার গ্রীধোজন কি? এ বুদ্ধি একটী 
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তীর ওজন 


ুর্বল যস্ত্র মাত্র, উহ! কেধল আমাদিগকে ইন্দ্িয়ের গণ্ভীর ভিতরের জ্ঞান 
দিতে পাকে মাত্। ষোগীর উদ্দেশ্য, ইন্জিয়াতীত প্রদেশে ফাওযী, সুতরাং 
তাহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আরু কোন প্রঞো দন থাকে না তিমি এই বিষয়ে 
দু-নিশ্চিত হইয়াছেন, স্থৃতরাং, তিনি আর তর্ক করেন ন। কারণ? তর্ক করিতে 
গেলে মন ষেন মতা চ্যুত হুইয়া? পড়ে, চিত্তের মধ্যে যেন বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হয়; আর চিত্তের এই রূপ বিশৃঙ্খল! তাহার পক্ষে বিশ্মমাত্র। এই সমুদ্ধয় তর্ক, 
মুক্তি ব। বিচার-পুর্বক তন্বান্বেষণ কেবণ প্রথম শিক্ষার্থার পক্ষে । ইহা হুইত্তে 
আরও উদ্ঞতর তন্ব-সমূহ রুহিয়াছে। অমুদয় জীবনট।ই কেবল বিদ্যালয়ের কাল- 
€কর ন্যায় বিৰাদ ৰা বিচ ব-সমিতি লইয়াঁই পর্যাণড নঙে। জশ্বরে কর্ম-ফল, 
তার্পণ, পর্থে, & কর্মের অন্য নিজে কোন-রূপ্‌ প্রশংস ধা নিন্দা ম! ল্ইয়। এই 
ছুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়] নিদ্ধে শান্তিতে অবস্থিতি কর! বুঝায় । 
ল অমাধি-ভাবনার্খঃ ক্লেশ-তহু-করণ।খখশ্চ | ২1 

কুত্রার্ঘ।-_-এক্রিয়া-যোগের প্রয়োজন, সমাধি অভ্যাসের সুবিধা ও কেশ" 
ফনক বিদ্ব-সমুদয়কে কমাইয়। আন | 

ব্যাথ্যাঁ_মামর! অনেকেই মনকে 'গাদুরে ছেলের মত করিয়া ফেলিয়াছি। 
ছহ| যাহ! চায়, তাহাই দিয়া থাকি, এই জন্য পুর্বে যে তপস্যাপর রুখ! বল? 
হইয়াছে, তাহার সবদ1 অত্যাপ আবশ্যক, যাহাতে মলকে সংঘত করির লিজের 
বশীভূত করা যায়। এই সংষমের অভাব হইতেই যোগীর সমুদয় বিদ্ত। উপস্থিত 
কইয়া থাত্ুক | উহাকে কেবল প্র পূর্বোক্ত নানা" প্রকার উপায় দ্বারা তাহাক্ধ 
নিজের কার্য করিতে ল। রিয়! লংযম ককিয়াই নিবারণ করা! খাইতে পারে ॥ 

অবিদয়াস্মিতারাধছেষাভিনিকেন্পাঃ ক্লেশাও | ৩ ॥ 

সুত্ার্ধ ।__অবিষ্া, অন্বিতা, বাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইছাবাই ফ্লেশ। 

ব্যাখ্যা-ইহ্থাত্বাই পঞ্চ-ক্লেশ, ইনান্ব। পঞ্চবন্ধন-স্বক্ধপে আমাদিগকে এই 
হংসারে বদ্ধ করিয়! রাখে) অবশ্য, অবিদ্যাই এ অবশিষ্ট সমুদয়, গুলির জননী 
স্বরূপ । ক অবিদ্যাই ত্যামাঁদের চুঃখেক একমাত্র কারণ। আর কাহার 
খুক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ ছুঃখে রাখে? আতা নিত্য অ'নন্দ-স্বরূপ, 





তর আ:।] ধোগশুজ | ১৪৯ 





ইহাকে অজ্ঞান, ভ্রম, বারখ ব্যতীত আব কিলে ছুঃখিভ করিতে পারে ? আত্মার 
এই লমুদয় ছুঃখই কেবল ভ্রম-যাতর । 

অবিদ্য। জ্ব্রযুত্তর়েষাং প্রসুপুতনুবিচ্ছিযে'দারানাং 1 ৪11 

শৃত্ার্থ ।--অবিদ্যাই এই পশ্চাছ্ক্ত সষুদয়ের উৎপাদক ক্ষেত্র-হ্বক্প? 
উহার। কথন লীন-ভাবে, কখন হৃপ্ম-ভাবে, কখন অন্য বৃতি-হ্বারা বিচ্ছিপ্ন 
অর্থাৎ অভিভূত হইয়া, কখন হা প্রকাশ থাকে। 

ব্যাখ্যা--কেবল সংস্কারই ইহাদের কারণ, আর এই সংস্কায়গুরি ভি 
ভিন্ন পরিমাণে মাঁব-মনে অবস্থিতি করিয়া থাকে । প্রথমতঃ, যে গুলি প্রসুপ্ত- 
তাবে থাকে, তাহাদিগের কথ। বুঝিয়। দেখ । তোমর। অনেক সময় 'শিশু,তুল্য 
নিরীহ”, এই বাক্য গুনিয়! থাক-_কিস্ত এই শিশুর ভিতরেই হয়ত দেবত। ঝা 
অভ্ুরের ভাব রহিয়াছে । ও ভাব ক্রেমশঃ প্রকাশ পাইবে। যোগীর হদয়ে 
এই পুর্ব সংস্কা়-গুলি তবনু-ভাবে থাফে । ইহার তাতপর্ধ্য এই, উহার! খুব 
শুঙ্ষা খ্বস্থায় থাকে, ডিনি উহাদিগফে দমন করিয়া রাখিতে পারেন? 
তাহার উহ্বাদিগকে খ্যক্ত হইতে ন। দিবার শক্তি আছে। বিচ্ছিপ্ল অর্খে, 
ফতকগুলি সংস্কার আর কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের জন্য আচ্ছর 
করিয়। রাখে কিন ষখনই এ আচ্ছন্ন-কারী কারণশুলি চলিয় যার, তখনই আবাঙ্গ 
উহার প্রকাশ হইয়! পড়ে । শেষ অবস্থাটার নান উদার। ও অধস্থাদ়্ সংস্াক্স 
গুলি উপযুক্ত সহ.য়ত1 পাইয়া শুভ বা অশ্ুভ-্ধপে খুব প্রবল-ভাবে কার্ধঃ 
করিতে থাকে । 
অনিত্যাশচিদুঃখানাতান্থ নিত্যশুচিম্খাত্াশ্ধ।তিরবিদ্তা | ৫11 

সুত্তার্থ।-_অনিত্য, অপবিত্র, ছুঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদ্ার্থেযে নিতঢ 
সুচি, ব্ুখকর ও 'আস্ম! বলিয়। ত্র হয়, তাকাকফে অবিন্যা বলে । 

ব্যার্খা-এই সমুদয় সহঙ্থার গুলির একমাত্র কারণ, অজ্ঞান। আসাদের 
পথমে জানিতে হইবে, এই অজ্ঞান কি ? আমরা মফলেই মনে করি, “আমি 
শরীর,” শুঁ্ধ জ্যোতির্শয় নিত্য আক্দ-স্বরূপ আত্মা নই । ইহাই অজ্ঞান। আমক! 
খান্ুষকে পরীর বলিক্ষা ভাবি এবং তাহাকে শরীরই দেখি, ইহাই মহ! ভর । 


১৫৪ রাজযোগ | 


শপ শক আপস পরী 


দুগর্শবশক্ত্যো রে কাত্যতৈষাশ্মিতা | ৬ 

কুতার্থ।-দ্রষ্ঠা ও দর্শনশক্তির একীভাবই অন্মিতা 1 

ব্যাখ্যা--আত্মাই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনি শুদ্ধ, দ্গিত্য-পবিত্র, অনস্ত ও অমর 
আর উস্টীর ব্যবহার্ঘ্য যন্ত্রকি কি? চিত্ত বা মনোবুত্তি, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়া- 
স্বিক। শক্তি, মন ও ইঞ্জ্রিয়গণ, এইগুপি উঠার ষক্ত্র। বাস্ধ জগত দেখিবার 
জন্য এই গুলি তাহার উপার-স্করূপ, আর যখন এ গুলি আত্মার সহিত 
এক বলিক্ম! প্রতীয়মান হয়, তখনই তাহাকে অন্মিতা রা অহঙ্কার-রূপ 
অজ্ঞান বলে । আমর হলিয়া থাকি, “আমি চিত্ত-বৃত্তি” “আমি রুষ্ট হইয়াঁছি, 
অথবা আমি ম্বখী।” কিন্ত কথ! এই, কিরূপে আমত। রুষ্ট হইতে পারি বা আমর! 
কাহাকেও ত্বণ! কগিতে পারি? আত্মার সহিত আপনাকে একীভাবাপন্ন 
করিয়। ফেলিতে হইবে । উহা! ত কখন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। আত্মা যদি 
গপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এই ক্ষণে স্থথী, এইক্ষণে ছঃখী হইতে 
পারেন? তিনি নিরাকার, অনস্ত ও সর্বব্যাপী! উহাকে পরিণাম- 
প্রাপ্ত করাইতে পায়ে কে? আতা সর্ব-বিধ * নিয়মের অতীত। 
কিসে তাহাকে বিকৃত করিতে পারে? জগতের মধ্যে কিছুই আত্মার 
উপর কোন কার্য করিতে পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতা-বশতঃ 
গাঁপনাকে মনোবৃত্তি বপিয়া ভাবি এবং স্থখ অথবা ছঃখ অনুভব করিতেছি, 
মনে কতি। 

সুখাঁনুশয়ী রাগঃ | ৭ || 

হুত্রার্থ।--ষে মনোবুতি কেবল সুখ-কর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, 
সাহাকে রাগ বলো 

ব্যাখ্যা-__-আমধ! কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া খাঁকি ) ঘাহাতে কমর 
হুখ পাই, মন একটী প্রবাহের মত তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । 
সুখকেজ্রের দিকে ধাবমান আমাদের এ মনের প্রৰাহকফেই রাগ বা আন্‌ক্তি 
রলে। আমরা যাহাতে স্থখ পাই না, এমনকোন বিষয়েই কথন আকৃষ্ট হই 
না? আমর1 অনেক সময়ে নানাপ্রকার অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপারে সুখ পাইয়া 
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থাকি, তাহ। হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহ সর্বত্রেই খাটে । 
আমর! যেখানে স্থখ পাই, সেখানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকি । 
দুঃখাস্থুশয়ী ঘ্বেষঃ | ৮ || 
হুত্রার্থ।--ছুঃখকর পদার্থে অন্তঃকরণের ছঃখ-জনিত বৃত্তি-বিশেষকে ছেষ 


বলে। 
ব্যাখ্যা আমর1 যাহাতে ছঃখ পাই, তত্ক্ষণাৎ তাহ! ত্যাগ করিবার চেষ্টা 


পাইয়! থাকি । 
্বরসবাহী বিদ্ুষৌহপি তথারটোহভিনিবেশঃ | ৯ ॥ 
সুক্রার্থ ।_-যাহা বাসনার সংস্কার-রূপ নিজ শ্বভাবের মধ্য দিয়। প্রবাহিত, 
ও যাহ! পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে 
মমতা ৷ 
ব্যাখ্যা--এই জীবনে মমত। প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাঁওয়। যায়, 


ইহার উপর অনেক পরকাল-সম্বন্ধীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কারণ, 
লোকে এ্রহিক জীবন শুতদুর ভাল বাঁসে যে, তাহার! আর একটা ভবিষ্যৎ জীবনও 


আকাজ্ষ। করিয়। থাকে । অবশ্য, ইহা বল। বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ 
কোন মূল্য নাই-_তবে ইহা!র মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পায়] 
যায় যে, পাশ্চা ভ্য-দেশ-ঘমুছে, এই জীবনে মমতা হইতে যে পরলোকের সম্ত- 
ব্নীয়ত। সুচিত হয়, তাহ! তাহাদের মতে, কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, কিন্তু 
জন্তর পক্ষে নহে। ভারতে এই জীবনে মমতা, পুর্ব-সংস্কার ও পুর্ব-জীবন 
প্রমাণ করিবার একটী যুক্তি-স্বরূপ হইয়াছে । মনে কর, যদি সমুদয় জ্ঞানই 
আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়! থাকে, তবে ইহ! নিশ্চয় যে, 
আমর! যাহা কথন প্রত্যক্ষ ব্ন্থভব করি নাই, তাহ। কখন কল্পনাও করিতে 
পারিনা অথব। বুঝিতেও পারি ন।। কুকুট-শাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র 
খাস্ত খু'টিয়। খাইতে আরম্ত করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন 
কুক্কুট দ্বার। হংস-ডিম্ব ফুটান হুইয়াঞ্ছ, তখন হংস-শাবক ডিম্ব হইতে বাহিব্র 
হুইনামাত্র জলে চলিয়! গিয়াছে ঃ তাহার মাতা মনে কিল, শাবকট। বুঝি 
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জলে ডুবিয়া গেল । বদি প্রত্যক্ষ জানই গ্তানের এমা উপায় হয়, তাং 
হইলে এই কুকুট-শাবন্ৃ-সুলি কোখ। হইতে খাদ্য খু'টিতে শিথিল ?' অথবা এ 
হংস-শাৰক-গুলি জল তাহাদের স্ব(ভাবিক স্থান ধলিঙ্কা জানিতে পারিল 1 যদি 
ভূমি বল, উহ সকজাতজ্ঞান (1786000) হাত্র, তবে তাহাতে ফোন অর্থই বুধাইল 
না। কেবল একটী শব প্রয়োগ করা হইল মাত্র, কিছুই বুঝান হুইল ন1। 
লংজাতজ্ঞান কি? আমাদেরও তএইকপ সহজাতজ্ঞান অনেক রহিয়াছে । আপ- 
নাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়! থাকেন; আপনাদের অবশ্য 
স্মরণ থাকিতে পারে। বন আপনাকা প্রথম শিক্ষা করিতে খারস্ত করেন, 
তখন আপনাদিগকে, শ্বেত, কৃষ্চ, উভগ প্রকার পয়দা, একটার পর আর 
এুকটীতে, কত যত্তের সহিত অঙ্গ,লী প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু অনেক দিনের 
অভ্যাসের পর, এক্ষণে, আপনার! হয়ত, কোন বন্ধুর সহিত কথা কছিবেন, অখচ 
সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোতে বখাবথ হাত চাপাইতে পারবেন। উহা এক্ষণে আপনাদের 
সহ-জাত-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে--উহা আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
হুইয় পড়িয়"ছে। কিন্তু আমরা যতদুর দেখিতে পাই, ভাহাতে এই বোধ 
গুয় যে, বাছা! পুর্বে বিচার-পুর্ববক-জ্ঞান ছিল, তাহাই এক্ষণে নিয়ন্ভাবাপর 
হইয়া! সহ-জাত-জ্ানে পরিণত হইয়াছে । যোগীদিগের ভাষায় সহ-জাত-জ্ঞান, 
বিচারের নিক্ন-তাঁবাপন্ন অবস্থা-মান্ত্র । বিচার-জনিত-জ্ঞান অবনত-ভাবাপন্ন 
হই শ্বাতাবিক সহ-জাত-জ্ঞানে পরিণত হয়। অতএব, আমরা ধাহাঁকে 
সহ-জাত-জ্ঞান বলি, তাহ! যে কেবল-মাঁত্র বিচার-জনিত জ্ঞানের নিষ্গীবস্থা 
মাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিচার আবার প্রত্যঙ্ষা্গতৃতি ব্যতীত 
হইতে পারে না, সুতরাং, সমুদয় সহ-জাত-জ্ঞানই পূর্বপ্রতাক্ষানুতৃতির ফল। 
কুকুট-গধ শ্যেনকে ভয় করে, হংস-শাবক-গণ জল ভালবাসে, ইহ! সবই পূর্ব 
প্রেত্যক্ষানুতৃতির ফল-স্বরূপ 1 এক্জণে প্রশ্ন এই, এই অনুভূতি কোন ভীবাক্মার 
থব। উদ? কেবল-মাত্র শরীরে? হংস এক্ষণে যাহা অনুভব করিতেছে, তাহ! 
কেবল এ হংংলর পিতৃ-পুরুষগশের অনুভূতি গইতে আসিয়াছে, না, উহ! হংসের 
নিজের প্রত্যক্ষাব্জতৃতি ? বর্তমান-কালের বৈজানিক-গণ বসেন, উহ! কেৰল 
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ক্কাছ'র শরীরের ধরব, কিন্ত যোঁগীর! ধন, উহা! যনের অগুভূতি, শরীরের 
ভিতর দিয়া ফেল সঞ্চালিত মাত্র ; ইছাকেই পুনর্জন্ম-বাদ বলে। আমকা 
পূর্বে দেখিয়াছি, আমাদের সমুদর জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ, বিচার-জনিগ্ত 
ক্ঞান বা সহ-জাত-জ্ঞান বলি, তাগার সমুদয়ই পূর্ব্ব-জীবনের অনুভূতির 
ফলশ্বরূপ । তাহা এক্ষণে জবনত-ভাবাপপ্ হইয়া সহ-জাত-জ্ঞান-রূপে পরি- 
এত হইয়াছে । পেই সহজাত-জ্ঞান আবার বিচার-ন্বনিত জ্কান-রূপে গুনকুযুক্ত 
হইতে খাকে | সমুদয় জগণ্ডের ভিতরেই এই ব্যাপার চলিতেছে । ইহার উপরেই 
ভারতে পুনর্জন্ম-বাদের একটী প্রধান যুক্তি স্থ পিত হইয়াছে । পূর্বান্থভূ্ত অনেঞচ 
ভয়ের সংস্কার সময়ে এই জীবনের মমত।-রপে পরিণত হুইয়াছে। এই ফারণেই 
বালক অতিরাল্যক্ষান হইতেই অ্পনা আপনি ভয় পাইয়া থাকে, কারণ, 
তাঙ্কার কষ্টের পূর্ব সংস্কার রহিগ্নাছে। অতিশয় বিদ্বান্‌ ব্যক্কির ভিতরে ষাহাদা 
বলেন যে, এই শরীর চলিম্ব। যাইকে, ঝাহার। বলেন, আত্মার মৃত্যু নাই, আমা- 
দের শত শত শরীর বহিয়াছে, সুতরাং কি ভয়, তাহাদের মধোও, তাহাদের 
সমুদয় বিচার জাত ধারণা সত্বেও আমরা এই জীবনে প্রগাঢ় মমতা দেখিতে 
পাই। এই জীবনে মমতা কি? আমর দেখিয়াছি যে, ইহ আমাদের সহজ বর 
প্বভ।বিক হুইয়! পড়িাছে। ধোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উ'রা সংস্কাগ 
রূপে পরিণত হইয়াছে, বলা ষার। এই সংস্কার গুলি হক বা গু 
হই চিত্তের ভিতর যেন নিত্রিত রহিয়াছে । এই সমুদয় পূর্ব-সৃত্যার 
অনুভূতি গুলি, যাহাঁদিগ্কে আমর সহ-জাত জ্ঞান বলি--তাছার। যেন জ্ঞানের 
নিষ্ন, ভূমিতে উপনীত হুইয়াছে। উহার! চিত্তেই বাদ করে, আর তাহা 
নিক্ষিহ্ হইয়। থাকে, তাহা নহে, উহারা ভিতরে ভিতরে কার্ধ্য কষ্ধিতেছে $ 

এই চিত্ত-রৃত্তি গুলি অর্থাৎ যে গুলি স্থল ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
আমকা বেশ বুর্ঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি? তাহাদিগকে সহজেই 
দমন কর! যাইতে পারে, কিন্ত এই সকল সগ্মতর সংস্কার-রূপী বৃত্তি গুলি দমন 

কিজ্ধপে হইবে ? উহাদিগকে দমন গ্ষর। যার ফিরাপে £ যখন আমি রুষ্ট হই, 

তখন আমা দমুদয় মনটী ধেন এক মহ! ক্রোধের তরঙ্গাকার ধারণ কারে । 
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আমি উহ! অনুভব করিতে পারি) উহ্াকে দেখিতে পারি, উ€খুকে ঘেন। হাতে 

করিক্! নাড়িতে পারি,উহার সহিত সহজেই ফাহ। ইচ্ছা, তাঁহাই কৰিতে পারি,উহাঠর 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্ত আমি যদ্দি মনের অতি গভীর প্রদেশে নাযাইতে 
পারি, তবে কখনই আমি এ সংস্কার-ভকোপনন বৃত্তিগুলির সহিত যুদ্ধ করিষ্কা 
কৃতকার্য হইতে পারিক না । কোন লোক আমাকে হয়ত কত়। কথ! বলিল, 
'্সামারও বোধ হইতে লাগিল যে, জামি গরম হইতেছি, সে আগ কড়া কথ 
ৰলিতে লাগিল, সবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হুইয়া উঠিলাষ, আত্ম-বিস্মাকতি 
ঘটিল, ক্রোধ-বৃত্তির সহিত ষেন আপনাকে মিশাইফ। ।ফেলিলাম। "যখন ফে 
'আমাফে গুথমে কটু বলিতে আরস্ত করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল্স 
ধে, আমার ক্রোধ আদিতেছে। তখন ক্রোধ একী ওগ্সামি একটী, পৃথক পৃথক 
ছিল্সাদ। কিন্ত ঘখনই আমি তুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্োতর 
পরিণত হইয়। গেলাম। শ্রী বৃত্তিগুলিকে ধুল হইতেই- তাহাদের শুপ্মাবাছা 
“হইতেই উৎপান করিতে হইবে । আমরা যখন বুধিতে পারিব, যে, উহা 
আমাদের উপর কার্য করিতেছে, তাহার পূর্বেই উহ্বাদিগকে সংয়ম করিতে 
হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তি গুলির হুক্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যান্ত 
জ্ঞাত নছে। ুল্মাবস্থা কোন্টীকে বলা যায়? যে অবস্থায় ও বৃত্তি-গুলি 
যেন জ্ঞানের নিয়-ভূমি হইতেই একটু একটু করিয়া উদয় হইতেছে, তাকে 
কুক্সাবস্থা বল! যায় | যখন কোন হের তলদেশ হইতে একটা তবুঙ্গ উত্থিত 
কয়: তখন আমঝা উহাকে দেখিতে পাই ন+, শুধু তাহা নহে, উপর্িভাঙ্ষের 
খুব নিকটে আপিলেও আরা উহ! দেখিতে পাই না) যখনই উহার উপরে 
উঠিক্পা। একটি তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তথ্নই অ!মব! জানিতে পারি, যে, গ্রকন্তি 
তরঙ্গ উঠিল। যখন আমর! এ“তব্ঙ্গ গুলির হুক্মাবস্তাতেই উহা্দিগকে ধরিভে 
পারি, তখনই আমরা এ তরঙ্গ গুলিকে নিবীৎ৭ করিতে পারি। এইকপে যত 
দিন না আমরা & ইন্জরিয়-কৃত্তিগণ স্কুল ভবে পরিণত হইবার পুর্বে তাহাফের 
সুঙ্্াবস্থায় তাহাধিগ্রকে সংঘম ফর্বিতে স॥ রি, ততদিন কোন বৃত্তিই পূর্ণ- 
স্কপে সংযম করিতে পারিব না| ইন্দ্িয়বৃত্তি গুলিকে সম করিতে হইজে 
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ক্যামাদিগকে উহাদের মূলে গিয়া সংহম করিতে হইবে । তখনই, কেবল তখনই 
আমরা উহ্ার বীজপব্যন্ত দ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব ; যেমন ভঙ্জিত বীজ মুত্তি- 
কায় ছড়াইয়! দিলেও অস্কুর উৎপন্ন হয় ন্, তদ্রণ এই ইন্ত্রিয়ের বৃত্তি আর 
ভদয় হইবে ন!? 


তে প্রিগনবছেয়াও সুদ্বমাঃ । ১০ 


সুরার্থ।--এই শুঙ্ধ দংশ্াৰগুলিকে বিপবীত বৃত্তি উত্থাপন-ক্রমে নাশ 
করিতে হইবে? 
ব্যাখ্যা এক্ষণে ফখ। হইতেছে, এই সংস্কার-গুলিকে কিউপাঘে নাশ করা যায়? 
আমাদিগকে প্রথমে উচ্চ উন্চ তরঙ্গ গুলি হইতে আবন্ত কবিতে হইবে ; করিস 
ক্রমশঃ ক্রেমশঃ ভিতরে নাযিতে হইবে । মনে করে, এক প্রব্ল ক্রোধের 
তয়ক্ষ, হৃদয়ে উত্থিত হইল ; তখন দি করিয়া উহাকে নাশ করতে হইবে? এক 
প্রবল বিপরীত তরঙ্গ তুলিয়া । খন ভালবালার বিষয় চিন্তা কর। কখন 
কখন শ্রেন্ধপ দেখ! যায় যে, কোন জননী তাহার নিজ পতির গতি অতিশস্র কুদ্ধ 
হুইস্াছেন, এমন অবস্থায় তাহার প্রিয় শিশু আপিয়! উপস্থিত হইল) তিনি 
বদর কার! শিক্তর মুখচুম্বন করিলেন, অমনি সেই ক্রোধের তরঙ্গ কোথা 
চপিয়! খেল, সেই শিশুর প্রতি ভালবাসা-রূপ নূতন তরক্ক উখিত হইল, উছ্ছাই 
আহার স্বেই পৃষ্ধ বৃত্বিীরে নাশ করির। দিল। ভালবাল। ক্রোধের বিপরীত 
বৃত্তি; এই কারণেই বিপরীত তরঙ্গ উখিত করিয়া, আমর। যে গুলিকে ত্যাগ 
ক্ষরিতে ইছ। কথ, আছাদিগ্রকে নাশ করিতে পধরি । তৎপরে, বদি আমর! 
'আষাদের অন্তঃপ্রককতিতে এই স্ুক্ম বিপরীত তরহ্ৃ-সমুহ উত্থাপিত করিতে 
পারি, তাহ। হইলে যে (ক্রাথ আমাদের প্রকৃতির গুড় প্রদেশে লুকায়িত 
রহিয়াছে, তাহা ঘষন হইয়| যাক্স। এতক্ষখে আমর] দেখিলাম যে,এ স্থাজে 
যেগুলি দংস্কাব-কপে প্রকাশ -পাইতেছে, -তাইারুণ আমাদের চেষ্টা-জনিত 
বব কর্ম হইতে জাত 3 ভাহারা! ওক্ষপে ক্রমশঃ সুঙ্গানুসুগ্ষ ভুইয়া গিয়াছে। 
জুতরধৎ ইহা! পিশ্চয় যে, যদি আমরা চেষ্টা করিয়া চিত্তে শুভ-বৃত্তি জাগরিতত 


৫৫ রাজধোগ | 


কনিতে পারি, তবে ভাহাবাও চিত্তে গুড় প্রদেশে গিয় সুশ্থ-রূগে পরিপড 
ক্ইয়া সং চিন্তা নিত সংস্কার-গুনিকে বাধ! দিবে। 
ধ্যানহেয়াস্তদ রৃতয়$ 1 ১১ ॥ 

হুত্রার্থ।-_খ্যালের দ্বার উহাদের স্থুলাবস্থ! নাশ করিতে হয়। 

ব্যাখ্যা ।--খ্যানই এই সকল বৃহ তরজ-গুলির উৎপস্তি নিবারণ করিবার 
এক প্রধান উপান্ন। ধ্যানের দ্বারা মনের এই বৃত্তি-বূপ তরঙ্গ সকল লক্ম পাইবে। 
ম্দি দিনের পর দিন, যাসের পর ম'স, বতসরের পর বৎসর, এই ধ্যান অভ্যাস 
কর, ( যতদ্দিন ন। উহ্। তোমার শ্বভাবের মধ্যে দীড়াইল্া। যায, যতদিন না তু্ি 
উচ্ছ। না করিলেও এ ধ্যান আপন! হইতেই আইসে )--তাহা হইলে ক্রোঞচ 
স্বণ। প্রভৃতি বৃতি-গুলি চলি যাইবে । 

ক্রেশমূলঃ কর্্দাশয়ে। দৃষ্টাদৃষ্ট গল্মবেদ নীয়ঃ। ১২7 

স্থরাখ।_-কর্ষ্বের আশয়ের মূল, এই পূর্বোক্ত ক্লেশ-গুলি ; বর্তমান অখবা 
পর জীবনে উহার ফল প্রসৰ করে । 

ব্যাখ্যা কর্মাশয়ের অর্থ, এই লংস্কার-গুলির সমতি আমর! যে কোন কায 
ক্রি না কেন, অমনি মনোতুক্দে একটা তরঙ্গ উত্থিত হয়, আমরা মনে করি, 
এ কাধ্যটা শেষ হুইয়। গেলেই তরঙ্গটাও চলিয়া বাইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে । উহা যেন হুক্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্ত তথাপি তখনও প্র 
গানেই রহিয়াছে । যখন আমরা ম্রণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহ? 
গুনর্রবার উদ হই! আব্বার তরঙগাকারে পদ্িণত হয় । ন্ুতরাৎ, জাম। যাই- 
ছে, উহা! মনের ভিতর গুড়-ভাবে ছিল, ঘি ন! থাকত, তাহ! হইলে স্মৃতি 
জসস্তব হইত । ভতরাৎ, প্রত্যেক কার্ধা, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হউক, 
আল আধ্ডতই হউক, মনেক্স গভীর-তম প্রত্দশে গিয়া চুষ্ম-ভাব ধারণ করে, 
ও স্থানেই সঞ্চিত থাকে । এ সুখ-কর অথবা) ছুঃখ-কর চিস্ভাঙালিফে ক্েশ- 
জনব বাঁধা বলে, কারণ, যোপীঙ্দিগের মতে, উতয়ই পরিণামে চূঃখ প্রসব করে। 
ইন্জি় হইতে বে পরিমাণে সুখ পাওয়া যাইবে, উচ্ছারা সেই পরিমাণেই হুংখ 
আনয়ন করিবেই করিবে। আমরা বতই জুখণচ্ভোগ করি ন। কেন, আমাদের 
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খতৃঞ আরও বাড়ি ঘইষে, তাহার চরমফ্ঞ, আরও হঃখের বৃদ্ধি 
মানুষের বাসনায় অন্তর নাই, মান্য আমাগত বাসনা করিততিছে, বাসন! করিতে 
করিতে হৃখন দে এমন এক স্ানদে উপলীতত হয় যে, ফোন তে তাহার বাসন! 
আপ্প পরিপূর্ণ হয় না, তখনই তাহ ছুঃখ উৎপন ছুয়। এই জন্যই যোগীকা 
গুত, তু সমুদয় পংস্কাক্সগুলিকেই ক্লেশ-জনক তিল বন্দিয় থাকেন, উহা! 
আত্মার মুক্তিপণ পথে বাঁধ! প্রদান করে। সমুদর কার্ষ্যের কুপ্দা-মূল-হারূপ সংক্ষার 
গুলি সম্বন্েও টহ্গপ বুষিক্ধে হইবে । তাহারা ফারণ-স্বরূপ হইয়। ইহ জীবনে 
খআখব! পর-জীবনে ফল প্রলষ করিবে । বিশেষ বিশেষ স্থলে তী সংস্কায়-গুজিয় 
প্রারল্য হেতু উহার! তি শীত্তই ফল গ্রপব করে, ঝত্ত্যুৎফট পুশ্য বা পাপ-কর্খ 
ইহ-জীবনেই তাহার ফল উংপার্ধন কবে। যোগীরা আরও বগেন যে, থে 
সকল ব্যক্তি ইু*জীঘনেই থু প্রবল শুত সংস্কার উপার্্ধন করিতে পারেন, 
উহার শরীর পর্য্যস্ত দেহ-শরীরে* পল্িণত হইয়া] যায়। যোগীদিগের গ্রন্থে 
এরইক্নপ কতকগুলি ঘটনার কথ! উল্লিখিত গাছে। ইচ্ারা আপনাদেক 
শত্বীরের উপাদান পর্ধাজ্ পরিবর্তন করিয়া ফেলেন। ইহারা নিজেদের পেশী- 
সমূহ এমন তাবে পুমর্শঠিন করিঝা লম যে, তাহাদের আর কোন পাড়া হয় লা 
এবং আফর! বাহাকে মৃত্যু বল, তাহাও তাহার়ের নিকট আসিতে পারে না। 
এনপ ঘটমা না হইবার কোন কারণ দাই। শার়ীর-বিধান-শাস্র খাদের অর্থ 
করেন, কুর্ধ্য হইতে শক্তি-গ্রহপ। এ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে ; সেই 
উদ্ভিদক্ে আবার কোন পণ্ড ডোন্ধন করে, মানুষ আবার সেই পণ্ুমাংস ভোঁখন 
কঙ্গিম্া থাকে । এই ব্যাপারী বৈজানিক ত্াষায বপিতে খেলে, বলিতে হইধে 
বে, আমর। বুর্ঘ্যে হইন্ডে কিছু শক্তি গ্রহণ কক্িক়া উন্ধাকে নিজের অঙগীনূত 
ফত্িয়া লইলাম। ইছ! বঙ্গি ঘখার্থ হয়। তবে এই শক্তি আহলণ করিবার থে 
কমান উপায় থাকিবে, তাহা কে বলিল? আমর! শক্তি যেরুপে সংগ্রহ করি, 
উদ্তিক সেরূপে করে লা, কিন্ত তাহা হইলেও মকলেই কোন না! কোন-রাপে 
শার্জি-লংগ্রহ করিয়। থাকে 1? যো্ীরা বলেন, গাহাক্। কেকল মনঃশক্কি-বলেইি 
খৃত্তিসংগ্রহ করিতে পাতেছ) তাঁহারা বলেন) আমরা সাধারণ উপায় জআবলম্বন 
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দা করিদ্বাও বত ইচ্ছা, শক্তি-সংগ্রহ কলিতে পারি | উর্ণ-নাভ যেমন নিজ শরীর 
হইতে তন্ব-বিস্তায় করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হুইয়ঁ পড়ে যে, বাহিরে 
কোথাওক্বাইতে হইল, সেই তস্ত অবলম্বন না করিয়া! যাইতে-পায়ে না) সেইরূপ 
আমরাও আপন! আপনি জায়ুজাল স্য্টি করিক্লাছি, এখন জর সেই গায় অব- 
পন্বন না করিয়া কোন কার্ধ্য কঙ্গিতে পারি না । যোগী বলেন, ইহাতে বন্ধ থ্বকি- 
বার আমার প্রয়োজন কি? এই তত্বটাআর একটী উদাহরণের দ্বারা বুঝান 
মাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর চতুর্দিকে তড়িং শক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, 
কিন্ত উহ! প্রুরণ করিবার জন্ট আমাদের তাকের আবশ্তক হয়) কেন, প্রকৃতি 
শ বিন! তারে বহু পরিমাণে শক্কি-প্রেরণ করিতেছেন । জামর! চতুর্দিকে মানস 
তড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি ।। আমরা বাঞাকে মন বলি, তাহা প্রান তড়িৎ, 
শর্চির সদৃশ | গ্গায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার 
মধ্যে ষেঅনেক পরিমাণে বিদ্যুৎ, শক্তি 'অশছে, ফ্তাহার কোন সন্দেহ লাই । 
কারণ, তড়িতের সভায় উদ্ধার ৪ ছুই কেন্দ্র আছে ও তড়িতের যে ধর্খ, উদ্াতেও 
সেই ধর্শগুজি দেখা যায়। 'এই তড়িংসশক্তিক্ধকে আমরা কেবল স্বাযু-মণ্ডলের 
মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। ন্নাযুমণ্ডদীর সাহায্য না! লইয়াই ক! 
আমরা ফেন ন1 ইহা প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইব ? যোগী বলেন, ইহ সম্পূর্ণ 
সম্ভব, আর ইহা কার্যে পরিণত করা ধাইতে পারে । যোগী বলেন, ইহাতে কৃত, 
কার্ধ্য হইলে তৃমি জগতের মধ্যেই আপনার এই শক্তি প্ররিচালন করিতে সক্ষম 
কুইবে। তখন তুমি কোন ক্ষাডুযন্ত্রের সাহছাধ্য না! লইয়াই যেখানে ইচ্ছা, যে 
শরীরের উপর ইচ্ছ1, কার্য করিতে পারিবে । যখন কোন আকসা এই আহু-ঘন্ত- 
রূপ প্রপালীর ভিতর দিয়! কার্য করেন,আমরা তখম তীহাকে-জীবিত, আর এই 
যন্ত্রখুলির নাশ হইলেই তাহাকে মৃত ধলি। কিস্তু যিনি এই বূগ শরীরের সাহাহ্য 
লইম্বাই হউক, অথবা শরীরের সাহাধ্য-নিরপেক্ষ হইপ্লাই হউক, কষীর্ধ্য করিতে 
পারেন, তাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই ছুই শবের কোন অর্থই নাই । জগতে 
'ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর আছে, সবই তল্মাত্রাঙ্ছায। রচিত, কেবল প্রতেদ তাহা" 
ধর বিন্যাসের প্রপালীতে 1 "বদি তুমিই এ বিন্যানের ক্ষর্ভা হও, তাহা হইলে 
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ভুমি যেরূপে- ইচ্ছা», এ তন্মাজজ-গুলির বিষ্তাষ করিতে )গ্ার। এই শরীর 
তুমি-ছাড়াঃআর কে নির্শ/প করিয়াছে 1 আহার করেকে !:যদিলার এক .জশ 
তোমার-হইর।আঙ্ার. করিয়া দিত, তোমাকে. বড়;বেশী .দিন 'বাচিতে হইত 
মাএ এ-খাদ্য হইতে রক্তই ব1 উৎপাদন করে কে.1. নিশ্চয়, তুমিই এ রক্ত গ্রহ 
করিয়া ধমনী, শিরা, প্রশিষ! স্সাদিতে প্রবাহিত একরিতেছ।- এই স্বানু'জাল. ও 
পেশীগুলিই: ব| নির্পাণ করে কে 1. তুমিই: নিঙ্জের তা হইতে উহা! নির্মাণ 
করিতেছ.1-.তুমিই-আপনার: শরীর: নির্মাণ করিয়। আপনিই উহ্নাতে বাস 
করিতেছু। .. কেবল মাত্র উহ! কেমন করিয়া নিম্মাণ করিতে হয়, এই জান 
আমরা -হারাইয় .ফেলিয়াছি। -আমর। যত্ব-হুল্য অবনজ্ত-স্বভার . হইয়া 
পড়িয়াছি-। -আমর। এই ডা প্রণালী 'ভুলিয়। গিয়াছি। . সুতরাং, আমর! 
এক্ষণে যাহ? যন্ত্র-বৎরুরিতেছি, তাহা! নিজের 'শক্তি-বলে -জ্ঞাত-সারে করিতে 
হইবে। আমরাই সথষ্টি-কর্তা, .স্থতরাং, আমাদিগকেই এই স্ষ্টিকে নিয়মিত 
করিতে হইবে, ইহাতে কভ-কাধ্য, হইলেই আমর! ইচ্ছামত. দেহ- নির্ণে 
সমর্থ হইব.$ তখন অপ্মাদের জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি আদি ক্ছিই থাকিবে.না। 
সতি মূলে তদিপাকো জাত্যাবুর্ভোগঃ। ১৩।। 
স্ুত্রার্থ।_-যি মন্ধে সংস্কারের "মূল, থাকে, তাহ। হইলে তাহার ফল-স্বরূপ 
মন্ুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও সথথ-ছুঃখাদি ভোগ হর.। 

ব্যাখা-যদি মূল-ঘর্থা২ সংস্কার-রুপ- কারণ ভিতরে থাকে, তাহ! হইলে 
তাহ। পুনঃপ্রকাশ পাইয়া ফল-রূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়। কার্ষেযর 
উদ্‌য় হয়,,আঁবার কার্ধ্য সুগ্ম-ভার ধার্ণ করিয়। পরবর্তী. কাধ্যের কারণ-স্বরূপ 
হয়। বৃক্ষ বীজ প্রসব করে). বীজ আকার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ 
হইয়! থাকে এই রূপেই কাধ্য-কারণ-প্রবাহ চলিতে থাকে । . আমরা 
এক্ষণে যে কিছু কন্ করিতেছি, সমুদক্ই পূর্ব-সংস্ক:রের ফল-স্বরূপ। ..এই 
সংস্কারগুলি আবার ভবিষ্যৎ কার্যের কারণ হয় $ এই রূপেই, পরস্পর ..পর- 
স্পরের-উপর কাধ্য করে.! . এই কুত্র এই জন্তই বলিতেছে যে, কারণ থাকিলে, 
তাঞার ফল ঝ| কার্য; অবগ্লই হইবে ।-. এই ফল, প্রথম্তঃ,৩ জাতিরূগে প্র্ণাখ 
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পার ; কেছ বা মাকুঘ হইবেন, কেছ দেবত, কেহ, পণ্ড, কের বা আস্থার হইবেন ( 
ছিতীয়জঃ, প্রই কপ আবার আযুফেও নিয়মিত করিবে । এক জন হত, 
পঞ্চাশদ্ব্ধ জীবিত থাকি! মৃডযুমুখে পতিত হয়, অপরের জীবন হয়ত, শত বর্ষ, 
আবার কেছ হয়ত, ছুই বদর জীবিত খাকিয়াই মৃত্যু মুখে পক্তিত হন্ছদ মে অর 
মোটেই পুর্ণ-বযস্ক কয় না । এই যে বিভিন্নতা, ইহা কেবগ পুর্ব্-কর্ম ছারা 
নিষহিত হয । কাহাকেও দেখিলে বোঁধ হয় যে, কেবল গ্ুখ-ভোগের ঝন্তই 
তাহার জন্ম ; যদি সে বনে শিক লুকাইয়। থাকে, সথাখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁং 
যাইবে । আধর এক জন যেখানেই যান, দুঃখ যেন তাহার গশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিত হয়, সবই তাহার নিকট ছুঃখ-সয় হইয়া দীড়ায়। এই সমুদয়ই তাহা- 
দের নিজ নিজ পূর্বব-কর্ধের ফল। যোগীদিগের মতে, সমুদয় পুণ্যকর্দে দুখ 
শু সমুর্দর় পাপ-কর্শে হখ আপয়ন করে। যে বান্তি কোন জসৎ কার্য করে, 
সে নিশ্চয়ই ফ্লেশ-রাপে তাহার কত-কর্দের ফগ-ছোঁগ করিবে। 
তে হ্লাদপরিতাপফ্লাঃ পুরন্যাপণা হেতুত্বাৎ | ১৪ 1 

জুপ্রার্থ।__ পূর্বোক্ত জাতি গ্রভৃতির কষ খনদা ও ছুঃখ, উহ্থাদের কারণ 

পুণ্য ও পাপ। 
পরিণামতাপ'সংক্ষারভুঃখৈগু পরভিকিরোধাচ্চ সর্বশেষ ছুঃখং 

বিবেকিনঃ। ১৫ | 

গুতা ।-১প্রত্যেক বশুতে হয় পরগিণাঁধ-কালে) নয় ভোগ-কাঁলে ভোগ 
ব্যাঘাতেব আশঙ্কায় 'আথব! উহার সংস্কার-ওন্য ভবিধ্যদ্দ,£খের প্রসব-কারী 
বলিঝা! জার গুণবৃত্তি, অর্থাৎ সব, ফজ, ও তমঃ পরল্পর পরস্পরের বিকোধী 
বলিয়া বিবেকীর নিকট সবধ হুঃখ বলিয়। কেধ হয় । 

ব্যাখ্যা-যোগীরা বঙগেন,ষাহার বিবেক-শক্তি আহ্ছে, ষাঙ্থার একটু ভিতরের 
দিকৈ দৃষ্টি আছে, তিনি সুধ ও হঃখ-দা-ধেধা অর্ধাবিধ-বস্তর অত্বশ্তিল 
পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন যে, উপর অর্র্ণ। সর্বত্র সম- 
ভাতে রহিয়াছে । একটার সঙ্গে জার একক্টা ধেন জড়াইয়া, একটা যেন আগ 
এরফটীতে নিশাইয়া আছে । সেই কিবেকী পূরুষ দেখিতে পান খে, সাধ 
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সমুধয় জীবন কেবল এক আলেকার অনুসরণ করিতেছে; সে কখনই 
তাহার বাসনা-পৃরণে সমর্থ হয় না। জগতে এমন কোন প্রেম হয় নাঞ, 
যাহার নাশ ন। হইক্পাছে। এক সময়ে মহারাজ যুধিঠির বশিয়াছিলেন 
জীবনে সর্ধাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটন! এই ঘে, প্রতি মুহূর্তেই আমরা ভূতগণকে 
সৃত্া-মুখে পতিত হইতে দেখিতেছি, তথাপি আমরা মনে করিতেছি, আম 
কখনই মন্ষিব না । আমাদের চতুর্দিকে কেবল সূর্থ দেখিতেছি, মনে করি- 
'তেছি, আমর'ই একম'ত্র পণ্ডিত-ন্সীমবাই কেবল মূর্খশ্রেণী হইতে শ্বতশ্্। 
চতুর্দিকে সর্ব-প্রকার চঞ্চলতার দৃষ্টান্তে বেষ্টিত হইয়া! আমরী। মনে করিতেছি, 
আমাদের ভালবাঁসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাসা । উহা! কি করিয়া হইতে 
পারে? ভালবাসাও স্থার্থপরতা-মিশ্রিত | যোগী বলেন, পরিণাষে গতি- 
পত্বীর প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাদ।, এমন বি, বন্ধু-গণের প্রণয় পর্য্যস্ত অযনে 
অল্পে নাশ পাক । এই সংসারে নাশ*প্রত্যেক বস্তাকেই আক্রমণ করিফ়া খাকে। 
যখনই, কেবল ধখনই তাঁলবাসাতেও আমর! নিরাঁশ হই, তখনই যেন চকিতের 
সা মানুষ বুঝিতে পারে, এই জগত কি ভ্রম ! যেন স্বপ্ন-সদৃশ ! তখনই এক বিন্দু 
€ৈব্রাগ্যভাব তাহার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া থাকে, তখনই সে জগতের অতীত 
সন্ধার ষেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই পারলৌকিক তত্ব 
জুদয়ে উদ্ভাসিত হয় ; এই জগতের স্থখে আসক্ত থাকিলে, হহ। কখন সম্ভাবিত্ত 
হইতে পারেনা । এমন কোন মহাত্মা হন নাই, ধহাকে এই উচ্চাবন্থা লাভের 
জন্ত ইঞ্জিয়-নুখগোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই । ছুঃখের কারণ, প্রকৃতির বিখিশ্ব 
শন্কি-গুলির পরস্পর বিঝেধ। একটী একদিকে; অপরটী আর একদিকে টানির! 
জইয়। যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভর হইয়া! পড়ে। 
ছেরং ছুঃখমনাগতষ 1! ১৬ 

শৃতরার্থ।_যে ছংখ এখনও আইসে নাই, তাহাই তাগ করিতে হইবে। 

ধ্যাখ্যা-_কর্শের কিঞ্দৎশ আমাদের ভোগ হুইর়! গিয়াছে,কিঞ্িদংশ আমর | 
বর্তম্বনে ভোগ করিডেছি, আর আ্বব্শষটাংশ তবিব তে ফলপ্রদানোশুখী হইয়া 
আছে | আমাদের যাহা ভোগ হইয়। গিরাছে, তাহ! শেষ ছইগ। গিযাছে। 

২১ 
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আমরা বর্তমানে যাহা ভোগ করিস্েছি, ভাহ) আমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইবেই হইবে, কেবল যে কর্তন ভবিষ্যতে ফলপ্রবানোনুখী হইয়া আছে, তাহাই 
আমর! জর অর্থাৎ নাশ করিতে পারিব। এই কারণেই আমাদিগের সমুদয় শক্তি, 
ঘেকর্্ম এক্ষণেও কোঁন ফল গ্রসব করে নাই, তাহারই নাশের দগ্ধ নিধুস্ত কর! 
আবশ্যক। পূর্ধস্থত্রে যে বিপরীত বৃত্তি প্রবাহের কথা বলা হইয়াছে, তদ্থারা 
সংস্কায় গুলির জন করিতে হইবে। 

দ্র দৃণায়োঃ সংযো.গ। ছেয়হেতুঃ ।১৭11 

স্থরার্থ।-_-এই যে হেয়, অর্থাৎ যে ছুঃখকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার 
কারণ, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ ॥ 

ব্যাথ্যা--এই দ্রঙ্ার অর্থ কি? মন্থবোর আম্ম--পুরুব। দৃশ্য কি$ 
মন হইতে আরস্ত করিয়া স্থল ভূত পর্যন্ত সমুদয় --প্রকৃতি। এই পুরুষ 
ও মনের নংযোগ হইতেই এই থাহা কিছু, সুখ-দুঃখ সমুদয় উৎপন্ন হইন়াছে । 
তোমাদের অবশ্য ম্মরণ থাকিতে পারে, এই যোগশান্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধ- 
স্বরূপ ; যখনই উ প্রকৃতির দহিত সংযুক্ত হয় ও প্রকৃতিতে প্রতিবিদ্িত হুয়, 
তখনই উহা হয় সুখ, নয় হুঃখ অনুভব করে । 

প্রুকাশক্রিয়াস্থিতিশীলৎ ভূতেন্দিয়াত্মকং ভোগাপবর্গাথ* 

দশম, 1 ১৮৪ 

সত্রার্থ।-দুশ্য অর্থে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা! প্রকাশ, ক্রিয়া 
ও স্থিতিশীল । উহ! দ্রষ্টার অথাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য । 

ব্যাখ্যা দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ভূত ও ইন্দিয়-সমন্ি-স্বরূপ ; ভূত বলিতে সুপ, 
শুন্য সর্ব প্রকার ভূতকে বুঝাটবে আর ইন্দিক্স অর্থে চক্ষুাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়, 
মন প্রভতিকেও বুঝাইবে'। উহ্থাদের ধর্ম আবার তিন প্রকার ; যথা-_প্রকাশ, 
কার্ধা ও স্থিতি অর্ধাৎ জড়; ইহাদিগকেই সংস্কৃত ভাষা সত্বঃ১রজঃ ও তম্ঃ বলে । 
ইহাদের প্রত্যেকেরই উদদ্দপ্য_পুরুষকে ভোগ অথব৷ মুক্তি গান । সমুদয় প্রকক- 
তির উদ্দেখা কি? উতদ্দশ্য এই, য হাতে পুক্রষ সমুবয় ভোগ করিয়। বিশেষজ্ঞ 
হইতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার ম্হান্‌ এশ্ুত্ধিক ভাৰ বিস্ৃত হইয়াছেন ॥ 


খর অঃ] যোগসুত্র ] ১৬৩ 





এ বিষয়ে একটি বড় স্ুনর আখ্যায়িকা আছে । কোন সময়ে দেবরাজ ইন্্র শুকর 
হইয়া ক্দিমের মধ্যে খান করিতেন, তাহার অবস্ত একটী শৃকরী ছিল-_সেই- 
শৃকরী হইতে তাহার অনেক গুলি শাবক হুইগ্লাছিল। তিনি অতি স্থখে কাল- 
ধাণন করিতেন। কতকগুলি দেবত। তার এ হুরবস্থ! দর্শন করিয়। তাহার 
নিকট আলিয়! বলিলেন, 'আপনি দেবরাজ, সমুদয় দেবগণ আপনার শাসনে 
অবস্থিত, অপনি এখানে কেন ? কিস্ত ইন্দ্র উত্তর দিলেন, "আমি বেশ আছি, 
আঁমি ম্বর্গ চাই না; এই শুকরী ও এইশাবক গুলি যতদিন আছে, ততদিন 
স্বর্গাদি কিছুই প্রার্থন1। করি না” তখন সেই দোগণ কি করিবেন,ভাবিয়া কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন ন।। কিছু দিন পরে, তাহারা মনে মনে এক সংকল 
স্থির করিলেন, করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একটী শাবককে মারিয়া! ফেলিলেন। 

এইন্ধপে একটা একটা করিয়! সমুদয় শাবক গুলি হত হইল। দেবগণ অবশেষে 
সেই শুক্রবীকেও মারিক্! ফেলিলেন*। যখন ইন্জের পরিবারবর্থ সকলেই মৃত 
হইল, তখন ইন্দ্র কাতর হইয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন দেবতারা 
ইন্দ্রের নিজের শুকর-দৌহটাকে পর্য্যন্ত খণ্ড বিথণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন 
ইন্দ্র সেই শূকর দেহ হইতে নির্গত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । তিনি তখন 
ভাবিলেন, আমি কি ভয়ঙ্কর স্বপ্পু দেখিতেছিলাম! তিনি তখন ভাবিতে লাগি- 
লেন, আমি দেবরাজ, আমি এই শৃকর-জন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়। মনে 
করিতেছিলাম) শুধু তাহাই নহে, সমুদয় জগতই শুকর-দেছ ধারণ করুক, 

আমি এই ইচ্ছ। করিতেছিলাম। পুরুষও এইক্পে প্রকৃতির সহিত মিলিত 

হুইযু?, তিনি যে শুদ্ধ-স্বতাবও অনন্ত-শ্বরূপ, তাহ! বিস্থৃত হইয়1 যান। পুরুষকে 
জীবিত জথব! প্রাণসম্পন্ন বলিতে পারা যায় না, কারণ, পুরুষ শ্বয়ং প্রাণ-ম্বরূপ ॥ 
পুরুষকে জস্তিত্বশালী বলিতে পারা যায় না, কারণ, পুরুষ শ্বয়ং অস্তি-্বরূপ ।' 
আত্মাকে-জ্ঞান সম্পন্ন বলিতে পার যায় না, কারখ, আত্ম। স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ। 

আত্মাকে প্রাণবিশিষ্ট, জ্ঞানযুক্ত অথবা প্রেমময় বলা সম্পূর্ণ ভুল। প্রেম ও অক্ত্ব 

পুরুঘের গুণ নহে, উহারা প্র পুরুষের স্বরূপ । যখন উহার! কোন বস্তর উপর 

প্রন্তিবিদ্বিত হয়)ংতখন উহ্বাদিগকে সেই বস্তর গুণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু উহ্ায়া 
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এমবি 


পুকষের গুগ নহে,৯হার। এই অঞান্‌ আত্মার জন পুকবের স্বরূপ ইহার জন 
নাই) মৃত্যু নাই, ইনি নিজ মহিষায় শিরা করিতেছেন । কিন্তু আনহার অনেকে 
এতদূর স্বরূপ-বিভ্রষ্ট হইয়াছেন যে,যদি তুমি তাহাদের নিকট গিয়া বল,তুমি শুকর 
নছ,ঠাছারা চীৎকার করিবেন ও ঠোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ কিৰেন । মারার 
মধ্যে, এই স্বপ্র-ময় জগতের মধেো আমাদেরও সেই দশ। হইয়াছে । এখানে 
কেবল রোদন, কেবল ছুঃখ» কেবল হাহাকার--এখানকাপ্প ব্যাপারই এই বে, 
কয়েকটী সুবর্ণগোলক ঘেন গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, বর সমু জগৎ উহ! 
পাবার অন্ত হাতড়াইতেছে। তুমি কোঁন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে নাঁ। 
প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন্‌ কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই শিক্ষা 
দিয়া থাকেন, সহিষ্ণতার সহিত ইহা! শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে বুঝাই 
দিবেন, কিরূপে এই প্রকৃতির সহিত মিশিত হইয়া, আপনাকে মন ও জগতের 
সহিত মিশাইয়! পুরুষ আপনাকে হুংঘট তাঁবিতেছে। যোগী আরও বলেন, 
এই ছুঃখময় সংদাঁর হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তাহার উপায় এই ফ্ষে 
প্রাকৃতিক সমৃদয় স্থখ ছঃখ ভোগ করিতে হুইবে। ভোগ করিতে হইবে, 
নিশ্চয়ই, তবে ভোগ যত শীঘ্র শেষ করিয়া ফেল! যায়, ততই য্গল্‌। 
আমর! আপনাদিগকে এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদিগকেই ইহার বাহিরে 
যাইতে হইবে। আমর! নিজের! এই ফাদে পা দিরাছি, আমাদিগকে নিজ 
চেষ্টায়ই মুক্তি লান্ত করিতে হুইবে। আত এব, এই পতি-পত্তী সম্বন্ধীয়, সিত্রসন্ক” 
স্বীয় ও অন্যান্য থে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের আকাজ্তা। আছে, সবই ভোগ 
কনগিয়। লও । যদি নিজের পক” সর্বদ। স্মরণ থাকে, তাহ। হইলে তুমি শুই 
নির্কিক্বে ই হইতে উভ্ভীর্ণ হইযু! যাইবে । এই সকল প্রেম যে অতি ক্ষণন্থায়ী, 
তাহ! কখন ভুপিও বা) আমাদের লক্ষ্য, ইহ! হইতে ৰাছির হইয়া যাওয়া। 
ভোগ-“এই জুখছুঃখের অন্ুতবই আমাদের মহা শিক্ষক, কিন্তু ভোগ গুলিকে 
ঢকব ভোগ বলিয়া! যেন মনে থাকে) উহার ক্রমশঃ আমানিগক্ষে "এমন এক 
অবস্থায় লইয়! যাইবে, যেখানে উহার! জ্বক্ষিতুচ্ছ হুইয়! ফইৰে। পুরুষ তখন 
বিশ্বব্যাপী বিরটিরূপে পরিণত হইবেন; তখন সমুদয় ঘগৎ যেন সমুদ্রে এক 
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রিন্দু জলের ন্যায় প্ররতীগ্মান হইবে, তখন উত্থা আপন আপনিই চলিয়া 
যাইবে, কারণ, উঠ) শূন্ত-স্বরূপ ॥ সুখ-ছুঃখ-ভোগ আমাদিগকে করিতে হইকঝে, 
কি, আমর! যেন আমাদের চরম লক্ষা কখনই বিস্বৃত না হই। 
বিশেষ বিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গা নি গুণপর্ব্যাপি | ১৯।। 
শুত্রার্থ।-_ গুণের এই পশ্চান্লিখিত অবস্থা কয়েকটা আছে, যথা--বিশেধ, 
অবিশেষ, কেবল চিহ্ন মাত্র ও চিহ্ন শুন্ত। 
ব্যাধ্যা_-আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্বব বন্তৃতাঁয় বলিয়াছি যে,যোগশান্ত্র সাংখ্য 
দর্শনের উপর স্থাপিত, এখানেও পুনর্বার সাংখ্য-দর্শনের জগৎহ্হি-গ্রকরণ 
অ.পনাদিগকে ম্মরণ করাইয়া দিব। সাংখ্য-মতাবলম্বীদিগের শ্রকৃতিই জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এই উভয়ই । এই প্রকৃতি আবার ত্রিবিধ ধাড়ুতে 
পির্দিত ; ষথা-_সত্ত্, রজ?, তমঃ। তমঃ পদার্থটী কেবল অন্ধকার-ম্বরূপ, যা 
কিছু অভ্ঞান ও গুরু পদার্থ, সবই তমোময়। রজঃ ক্ত্রিক়াশক্তি। সত্ব 
স্থির, প্রকাশস্বভাব। স্থষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকেন, তাহাকে 
সাংখ্যের! অব্যক্ত, অবিশেষ বা অবিভক্ত বলেন, ইহার অর্থ এই, যে অবস্থায় 
নাম-রূপের কোন প্রভেদ নাই, ষে অবস্থায় এর তিনটা পদার্থ ঠিক সাম্য 
ভাবে থাকে । তৎপরে যখন এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হুইয়া বৈষম্যাবস্থা আইসে, 
তখন এই তিন পদার্থ পৃথক পুথক্‌ পরিমাণে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাঁকে, 
তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিন পদার্থ বিরাজমান ! 
বখন সব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়। বৃদ্ধি হয়, 
আনার তথঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আলস্য ও অজ্ঞান আইসে। সাংখ্য মতাগ্গু- 
নারে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ মহত অথবা বুদ্ধিতত্-_উহাঁকে সর্বা- 
ব্যাপী ব সার্বগুনীন বৃদ্ধিতত্ব বলা যায়। প্রত্যেক মন্গষ্যমনই এই সর্ধ- 
ব্যাপী বুদ্ধিতন্বের একটা অংশমাত্র। এই মহত হইতেই মনের উৎপত্তি হয়। 
সাংখ্য-মনোবিজ্ঞান মতে মন ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ প্রাতেদ আছে। মনের 
কার্ধ্য, কেবল সমুদয় সংস্কারগুলিঞ্জে লই ভিতরে জড় করা ও বুদ্ধির জর্থাৎ 
ব্যন্টি ব। ব্যক্তিগত মহতের নিকট প্রদান করা । বুদ্ধি এ রকল বিধয় নিশ্চয় 
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ফরে। সুতরাং, এই মহৎ হইতে মনের ও মন হইতে চুঙ্ধ ভূতের উৎপত্তি হয়; 
এই সুল্মে ভূত নকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়। এ বাহ্‌ স্কুল “পদার্থ সমুদয় 
কজন করে ; তাহা হইতেই এই স্থল জগতের উৎপত্তি হক । সাংখ্য দর্শনের 
এইমত ফেবুদ্ধি হইতে আরস্ত কঙ্গিয়া একথণ্ড প্রস্তর পর্যযস্ত সমুদয়ই এক পদার্থ 
হইতে উতৎপর হইয়াছে, তবে কোনটা বা সুক্ষ, কোনটা বা স্থূল । বুদ্ধি এই গুপির 
ভিতর সর্ধাপেক্ষা সুক্ষ-বস্ত, তৎপরে অহঙ্কার, ততপরে মন, ততপরে সু ভূত্ত 
(সাংখ্যের! ইহাকে তন্মাত্রা বলেন ।) এই স্ুম্ম তৃতগুলিকে দর্শন কর! যায় না, 
ইহাদের অস্তিত্ব অনুদিত হইয়। থাকে । এই তন্মাত্রাগুলি পরস্পর মিলিত 
হই স্থলাকার ধারণ করে, তাহ! হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয়। যেটা 
অপেক্ষাকৃত সুক্ষ, সেটা কারধ, আঁর বেটা অপেক্ষারুত স্তুপ, সেটা কার্ধ্য। পদার্থ 
সমুহের আরম্ত,বুদ্ধি হইতে , উহাই সর্বাপেক্ষ! স্গ্দুতম পদার্থ) উহ! ক্রমশঃ স্থল, 
হইতে স্থুলতর হইতে আরন্ত করিয়! 'অবশেধে এই জগৎ রূপে পরিগত হয়। 
সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রক্কৃতির বাহিরে, তিনি একেবারে ভৌতিক 
নন। বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রী অথবা স্থল ভূত, পুরুষ কাহীরই সদৃশ নহেন 
ইনি ইহাদের মধ্যে কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌, ইস্থার প্রকৃতি 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ; ইহ! হইতে ত্বাহার। এই দিদ্ধাস্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্য মৃত্যু- 
রহিত, অজর, অমর, কারণ, উনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উত্পন্ন নন। 
যাহ! মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়,তাহার কখন নাঁশ হইতে পারেন।। এই পুরুষ বা 
আত্ম-সমূহের সংখ্যা অগণন। এক্ষণে আমর! এই স্থির তাৎপর্য্য বুঝিতে 
পারিব। বিশেষ অর্থে স্থুল ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে-যেগুলিকে আম্রা 
ইঞ্জিয় স্বারা উপলব্ধি করিতে পারি । অবিশেষ অর্থে হুক্-ভৃত-_তন্মাত্রা, এই 
তল্মাত্রা সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু পতঞ্জলি বলেন, 
বদি তুমি যোগাত্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অনুভবশ:ক্ত “এতদূর সুঙ্ষৰ 
হইবে যে, তুি তন্মাত্র/গুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে। তোমরা গুনিয়াছ, 
প্রত্যেক বাক্তির চতুর্দিকে একপ্রকার জ্যোষ্ঠি আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর 
হইতে সর্বদ। এক প্রকার আলোক বাহির হইতেছে । পতগ্রপি বলেন, কেবল 
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যোগীই ইহ! দেখিতে সমর্থ । আমর! সকলে ইহা দেখিতে পাই নাঁবটে, 'ক্ষিস্ত 

যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই পুষ্পের সুঙ্গানুসথস্ম পরমাণু-স্থরূপ তন্মাত্রা নির্গত হক্চ, 
যন্দারা আমরা উহ!র আন্রাণ করিতে পারি, পেইরূশ আমাদের শরীর হইতে 
সর্বদাই এই তন্মাত্র! সকল বাহির হইতেছে । প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে 
শুভ বা অন্তত কোন না কোন প্রকারের বাশীকৃত শক্তি বাহির হইতেছে, 
সুতরাং, আমর! যেখানেই যাই, চতুদ্দিক এই তন্মাক্রায় পুর্ণ হইয়! যায়। মানুষে 
ঈহার প্র 5 রহস্য না জানিলেও অভ্ঞাতসারে মানুষের অন্তরে মন্দির, গির্জদি 
করিবার ভাব আসিয়াছে । ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্য মন্দির নির্মাণের 
কি প্রয়োজন ছিল? কেন,যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেইত চলিত । 
ইহার কারণ এই,মান্ষ নিজে এই রহস্যটী না জানিলেও তাহার মনে স্বাভাবিক 
এইরূপ উদয় হইয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসন! করে, 'সেম্বান 
পবিশ্ত তন্মাত্রাপ পরিপুর্ন হইয়া যাধ। পোঁকে প্রত্যহই তথায় গিয়। থাকে ; 
লোকে তথায় ধতই যাতায়াত করে, সেইম্ছান তত পবিত্র হইতে থাকে । 
ষে ব্যক্তির অন্তরে তঁতূর সত্বপগুণ নাই, পে যদ্দি সেখনে গমন করে, তাহারও 
সন্বগুণের উদ্রেক হইবে । অতএব, মন্দিরাদি ও তীর্থা্দি কেন পবিত্র বলিয়া 
গণ্য হর,ভাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এটা সর্বদাই স্মরণ থ|কা আবশ্যক বে, 
সাধু লোকের সমাগমের উপরেই নেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন 
লোকের এই গোল হুইয়! পড়ে যে, লোকে উহার মূল উদ্দেশ্য বিশ্বৃত 
হইয়া ষয়-_-হইয়। শকটকে অখের অগ্রে যৌজন। করিতে ইচ্ছা করে। প্রথমে, 
শোকেই সেই স্থানকে পবিত্র করিয়াছিল, তৎপরে সেই স্থানের পবিব্রতারূপ 
কার্ধাটী আবার কারণ হইয়। লোককেও পবির করিত। যদি সেম্থানে 
সর্বন। অপাধুলোক যাতায়াত করে,তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের ননয় 
অপবিত্র হইয়া যাইবে । বাটীর গুণে নয়)লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলি 
গণ্য.হয়; এইটীই আমরা সর্ব! ভুলিয়া! ধাই। এই কারণেই প্রবল সত্বগুপ- 
সম্পন্ন সাধু ও মহাত্মা-গণ চতুর্দিকে কেবল সন্বগুণ বিকিরণ করেন; এইজন্যই 
তাহার] তাহাদের চতুঃপার্বস্থ লোকের উপর মহ! প্রভাব বিস্তার করেন। 
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ষাঁদুষ এন্ঠদূর পবিত্র হইতে পায়ে থে) ভাহার নে পবিরতা বেন একবাছে 
প্রত্াক্ষ দেখা যাইবে --দেহ কুঁটিগ্র। বাহির হইবে। সাধুর শরীর পবিত্র 
হইয। যার, তরাং,সেই দেহ ষথায় বিচয়ণ করে,তথায় পবিজ্রত! বিকিবণ করি! 
থাকে। ইহা কৰিত্বের ভাষা নয়রূপক নর়,বাস্তবিক দেই পণ্বপ্রত! ষেন ইঙ্গিয়- 
গোঁচর একী বাহ বন্ত বলিক! প্রতীয়মান হগ। ইঞার একটা! যথার্থ অস্তিত্ব 
যথার্থ সত্তা আছে। যেব্যক্তি সেই লৌকের সংস্পর্শে আইসে,সেই পবিত্র হইয়া 
যায়৷ এক্ষণে লিঙ্গ-মাত্রের অর্থ কি.দেখ! বাউক । লিঙ্গমাত্র বলিতে বুদ্ধিকে বুঝা- 
ইবে। উহ! প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহ? হইতেই অন্যান্য সমুদয় বস্ত অভি- 
ব্যক হইয়াছে । এক্ষণে অলিঙ্গের কথ! বল! যাঁউক | এইস্কানেই আধুনিক 
বিজ্ঞান ও সমুদয় ধর্দে এক মহ বিবাদ দেখা যায়। প্রত্যেক ধরেই এই এক 
সাধারণ সত্য দেখিতে পাঁওয় যাঁর যে,এই জগৎ চৈতন্য-শক্তি হইতে উৎপন্ন হই- 
রাছে। তবে কোঁন কোন ধর্খ কিছু অধিক দর্শন-সঙ্গত,ৃতরাং বৈজ্ঞানিক ভাষা 
ব্যধহার করিয়। থাকে । অবশ্ঠ সগুণ ঈশ্বরের কথ! সমস্ত ছাড়িক়। পিয়া মলো- 
বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ধরিলে ঈশ্বর-শবে স্থির আদিতে স্থিত এক চৈতন্যকে বুষাঁয়। 
সেই চৈতন্য-শক্তি হইতেই স্থুল-ভূতের প্রকাশ হুইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শ- 
নিক পঞ্ডিতেরা বলেন, চৈতন্যই সৃষ্টির শেষ বস্ত। অর্থাৎ তাহাদের মত এই 
যে, অচেতন জড় বস্ত সবল অনে অল্পে জীবরূপে পরিণত হইয়াছে, এই জীব- 
গণ আবার ক্রমশঃ উন্নত হুইয়। মনুষ্যাকাঁর ধারণ করে। তাঁহার) বলেন, সমু- 
হয় বস্ক চৈতন্য হইতে প্রহুত হয় নাই, চৈতন্যই ত্ষ্টির সর্বশেষ বস্তু । যদিও 
এইরূপে ধর্মন্সমৃহের ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়! প্রতীয়মান হয়, 
তাহা হইলেও এই ছইটী সিদ্ধাস্তকেই সত্য বলিতে পারা যায়। একটী অনস্ত 
শৃঙ্ধল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক খ -ক-খ-ক-থ ইত্যাদি; এক্ষণে প্রশ্ন 
গ্রই, ইহার মধ্যে ক আঁদিতে তঅখবা খ আদিতে ? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে 
ক -খ এইরপে গ্রহণ কর, তাহ! হইলে অবশ্য ক” কে প্রথম বলিতে হইবে, 
কিন্তু যদি তূ্গি উহাকে খ-ক এই ভাবে গ্রহধ কর, তাঁহ1 হইলে “ধ কেই আদি 
প্ুজিতে হইবে। আসর! যে মৃষ্টিতে উহাকে দেখিষ, উহ! সেই ভাবেই প্রতীয়- 
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মান হুইবে। চৈতন্ত অন্থুলোম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া স্থুপ ভূহ্ের কাকার ধারণ 
করে, স্ুন-ভুত আবার বিলোদ-পর্গিপাম প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্তজূপে পরিণত হয় 
মাংখ্য ও সমুদয় ধরন্াচার্ধ্য-গণুই চৈভন্তকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে ঝই 
শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা,--প্রথমে চৈতন্য, গরে ভূত,পরে পৃনযায 
চৈতন্য, তৎপরে ভূ ইত্যাদি । বৈজ্ঞানিক প্রেথধে ভূতকে গ্রহণ করিয়া বলেন, 
প্রথমে তৃত, পরে চৈতন্য, পুনরায় ভূত, পরে চৈতন্য ইত্যাদি । কিন্তু এই উন্ত- 
য়েই দেই একই শৃঙ্খলের কথা কহিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্ধ এই টচতন্যগ্ 
সত উত্ভয়েরই উপর গিয়া পুরুষ বা আত্মাফে দেখিতে পান। এই আত্ম 
জনেরও অতীত ) জ্ঞান ধেন তাহ. নিকট হইতে প্রাপ্ত আলোক-শ্বরূপ ৷ 
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সুত্রার্থ।-- ভ্রষ্টা কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্র-তবব্ধপ, 
তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়। তিনি ধদখিয়! থাকেন । 

ব্যাখ্যা--এধানে,ও সাংখ্য-দর্শনের কথা বলা হুইতেছে। আমরা পূর্বে 
দেখিয়:ছি, সাংখ্য ঈর্শনের এইষত্ত যে, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত 
সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু পুরুষগণই এই প্রক্কৃতির বাহিরে, এই পুরুষ" 
গথের কোন গুণ নাই। তবে আত্মা ছুঃখী বা জুখী বলিয়! প্রতীয়মান হুল 
কেন ? কেবল বুদ্ধির উপরে প্রতিবিষ্বিত হইয়া! উহা! এ সকব রূপে প্রতীয়মান 
হয়েন। যেমন এক খণ্ড স্টিক কোন টেবিলের উপর বাখিয়! যদি তাহার নিকট 
এবটী লাল ফুল রাখা যায়, তাহ! হইলে এ স্ষটিকটাকে লাল দ্েখাহবে, সেইক্ষপ 
আসর] যে সুখ বাছংখ বোধ করিতেছি, তাহ। বাস্তবিক প্রতিবিষ্ব মাত্র, বাস্ত- 
বিক আত্মাতে ক্ষিছুই নাই। জস্ম! গ্রক্কতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বসত? কৃতি এক 
বস্ত, আত্মা এক বন্ধ, সম্পূর্ণ গৃথক্‌, সর্বদ1 পৃথকৃ। নাংখ্যের! বলেন যে, জ্ঞান 
একটা মিশ্র পদার্থ, উহার হাঁস বৃদ্ধি উভয়ই আছে, উহ পরিবর্তন-শীল ) গরী- 
রের ন্তায় উধাও ক্রমশঃ পরিণাষ-প্রাথ হয়; শরীরের যে সকল ধর্ম, উছ্াতেও 
প্রান তৎ-দদৃশ ধর্ম বিদ্যমান । *শ্রীরের পক্ষে নথ যন্্রপ, জ্ঞানের পক্ষে দেহ 
তত্প। আরশ্য নখ শরীদ্ষের একটী অংশ-বিণেষ, উহাকে শত শত বার কাটি! 
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কেলিলে৪ শরীর থাকিয়া যাইবে । কিন্ত তাহা হইলেও এইজ্জঞাম কখন ও অবি- 
নাশী হইতে পারে না। এই জ্ঞান অরশাই জন্ত পনার্থ। আর ইহা জট, এই 
কথাতেই বুঝাইতেছে, ইহার উপরে-_ইঈহ? হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য এক পদার্থ আছে; 
কারণ, জন্য পদার্থ কখন মুক্ত-ম্বতাৰ হইতে পারে নাঁ। যাহার সহিত প্রকৃতির 
সংশ্রব আছে, তাহাই প্রকৃতির ভিতরে, সুতরাং, তাহ! চিরকালের জন্য বন্ধ- 
ভাবাপক্ন, তবে প্রকৃত মুক্ত কে?ধিনি কাধ্য কারণ-সন্বন্ধের অতীত, তিনিই 
প্রকৃত মুক্ত-স্বতাব। বদ্দি তুমি বল, মুক্র-স্বভাব কেহ মাছেন, এই ধারণ। ভ্রমা- 
আক, আমি বলিব, এই বদ্ধ-ভাবটীও ভ্রমাস্মরক। আমাদের জ্ঞানে এই ছুই ভাবই 
সদ। বিরাজিত; এ ভাবদ্বর পরস্পর পরম্পরের আশ্রিত; একনী না থাকিলে 
অপরটী থাকিতে পারে নী । উহাদের মধ্যে একটী ভাব এই যে, আমরা বন্ধ) 
মলে হর, আমাদের ইচ্ছা! হইল, আঁমএ] দেয়ালের মধ্য দিয় যাইব। আমাদের 
মাঁথ! দেবালে লাগিয়া গেল; তাহ। হইলে বুঝিলাম,শামরা এ দেয়ালের ছারা 
সীমাবদ্ধ । কিন্তু তাহা হইলেও আমর! দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ইচ্ছা-শক্তি 
রহিম্নাছে, এই ইচ্ছা-শক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা, পরিচ সত করিতে পারি। 
প্রত্যেক বিষয়েই আমর! দেখিভেছি, এই বিরোধী ভাবগুলি আমাদের সম্মুকষে 
আলিতেছে। আমরা মুক্ত। ইহা! আমাদিগকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে? 
কিন্ত প্রতি মুহূর্তেই দেখিতেছি ষে, আমরা মুক্ত নহি। যদি ছুইটীর ভিতরে 
একটী ভাব জ্রুমাত্মক হয়, তবে অপরটীও ভ্রমাম্মক হইবে, কারণ, উভয়েই অনু- 
তব রূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত । যোগী বলেন, এই দুই ভাবের উভয়টীই 
সত্য । বুদ্ধি পর্যন্ত ধরিলে আমরা বাস্তবিক বন্ধ। কিন্তু আত্মা লইয়! ধরিলে 
'মরা মুক্ত-স্বভব। মানুষের গুকৃত স্বব্ধপ--আত্ম! বা পুকুষ-_কা্ধ্--কারণ- 
শৃঙ্খলের বাছিরে । এই আত্মারই মুক্ত স্ব ভাবটা ভূতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য 
দিয়] প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধি,মন ইত্যাদি নান। মাকার ধারণ করিষাছে। ইহারই: 
জ্যোতি সকলের ভিডর দিয়] প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির নিজের কোন চৈতন্য 
লাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই মন্তিক্ষে এক একটি কেন্দ্র অ.ছে। সমুদয় ইন্্রিয়ের 
যে একমার কেন্ত্র, তাহ! নছে, প্রত্যেক ইজ্জিষেরই কেন্ত্র পৃথক পৃথক । তবে 


২ অঃ] যেগিসুত্র 1 ১৭১ 


আমাদের এই অনুভৃতি-গুলি কোঁথার যাইয়। একত্ব লাভ করে? যদি 
মন্তিষকে তাহর। একত্ব লাভ করিত, তাহ! হইলে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাপিকা মকলগুলিয় 
একটী মাত্র কেন্্র থকিন্ত। কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া জানি যে, প্রত্যেকটার 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। কিস্তলোকে এক সময়েই দেখিতে শুনিতে 
পার | ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে আবশ্যই এক একত্ব 
আছে। বুদ্ধি নিত্য কালই মস্তিষ্কের সহিত সন্বদ্ধ-_কিস্তু এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে 
পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একত্ব-স্বরূপ | তাহার নিকট গিয়াই এই সমুদয় 
অগ্ভূতিগুলি একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্িয়ানুভূতি গুলি একীভূত হয়। আর আত্মা যুক্তত্বভাব। এই আত্মারই 
মুক্ত স্বভাব তে'মাকে প্রতি মুহূর্তেই বলিতেছে যে, তুমি যুক্ত । কিন্তু তুমি ভ্রমে 
পড়িয়। লেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত 
করিয়। ফেপিতেছ । তুমি সেই সুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিতেছ। আবার 
ততক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ ধে, বুদ্ধি মুক্ত-স্বভাব নহে। তুমি আবার সেই যুক্ত 
স্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাক, কিন্ত প্রকৃতি তোমাকে ততক্ষণাং বলিয়া! 
দেন যে, তুষি ভুলিয়া ? মুক্তি দেহের ধন্ম নহে। এইজন্যই একই সময়ে আমা- 
দেব মুক্ষি ও বন্ধন এই ছুই প্রকারের অন্ুভূতিই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী 
মুক্তি ও বন্ধ, উভয়েরই বিচার করেন, আর তাহার অজ্ঞানান্ধকার চলিক্স! 
যায় । তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত-স্বতাব, জ্ঞান-শ্বরূপ, তিনিই 
বুদ্ধিরপ উপাধির মধ্য দিয়া, এই সাত্ত-জ্ঞান-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, 
সুতরাং, উহ! বদ্ধ। 
_ তদর্থ এব দৃথ্যস্যাত্সা । ২১ ।। 

সত্রার্থ।- দৃশ্য অর্থাৎ এই ভোগ সাধন প্রক্কতি চিন্ময় পুরুষের ভোগের 
জন্য। 

ব্যাখ্যা-- প্রক্কতির নিজের কোন শক্তি নাইণ যতদিন পুরুষ ত্বাহার নিকট 
উপস্থিত থাকেন, ততদিনই তীহর»শক্তি প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পঁ শক্তি প্রকৃত- 
পক্ষে পুরুষের । চত্্রালোক যেমন তাছার নিজের নহে, হুর্ধা হইতে আহত, 





১৭২ রা যোগ। 





ইস্থাও সেইরূপ ধোগীঙের মতে, প্রকৃস্জি হইতে জাত। কিন্ত গুকৃতির জর 
কোন উদ্দেশ্য নাই, রেল পুরুবকে মুক্ত করাই প্রকৃতি প্রয়োজন । 
কতার্ধং প্রতি নউমপ্যনষ্টৎ হদন্যসাধ1রণত্বাং । ২২1 
গুঁজার্থ1-ঘধিনি সেই পরষ পদ লাত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে অজ্ঞান নষ্ট 
হইলেও সাধারণের এ অজ্ঞান নহ্ট হয় ন1) কাঁরণ,উহা অপরের পক্ষে সাধারণ । 
ব্যাখ্যা--আত্মা বে গ্রূৃতি হইতে স্বতন্ত্র, ইহা জাবানই প্রকৃতির এক. 
মার লক্ষ্য । যখন আত্মা ইছা জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাহাকে 
ফিছুঙ্ডেই প্রলোভিত করিতে পারে ন!। ধিনি যুক্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে 
সমুদয় প্রকাতি একেবারে উড়িয়া যায়। কিন্ত অনস্ত কোটী লোক চিরকালই 
থাকিষেন, ধীহদের জন্য প্রকৃতি কাঁর্ধ্য করিয়া যাইবেন। 
শ্বস্বামিশক্যোঃ স্বরপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ 1 ২৩ ॥ 


সত্রার্থ। দৃশ্য ও দষ্টার ভোগ্যত্ব ও ভোশ্গুত্ব-রূপে উপলন্ধিকে সংযোগ 
বলে । 


ব্যাখ্যাঁ_-এই হুত্রানুসাঁরে, যখনই আত্মা প্রকৃতির সহি সংযুক্ত হন,তখনই 
এই সংযোগ-বশতঃ ডরত্ব ও দৃশ্যত্ব উভয় শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে । তখনই 
এই জগৎ্প্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে । অক্ঞানই এই সংঘে/- 
গের হেতু । আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাঁইতেছি যে, আমাদের দুঃখ ব1 
স্থখের কারণ, শরীরের সহিত আপনাকে সংযোগ । যদি আমার এই নিশ্চন্ 
জবান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমি শীত, গ্রীন্ম অথয। ধন্য কোন 
প্রকার ব্ষয়ের জন্য এক বিদ্দ,মাত্রও লক্ষ্য করিতাঁম ন। এই শরীর 
একী সমবায় বা সংহতি মাত্র। আমার এক দেহ, তোমার অন্য দেহ, 
সুর্য্য আর এক পদার্থ বলা কেধল গর কথা মাত্র । এই সমুদয় জগৎ ক মহা 
ভূত সমুন্ত্- তুল্য । সেই মহ! সমুদ্রের তুমিও এক বিন্দু, আনি এক বিন্দু ৩ 
শুরধ্য মার এক বিন্দু । আমর? জানি, প্রই ভূত সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ধরণ করিতেছে । আজ যাহ সুর্যয বলিযৃ! পরিচিত, কাল তাহা আমাদের 
শরীরের আঅংশ-রূপে পরিণত হতে পারে। 


ই অঃ ] যোগন্ুত্র | ১৭৩ 





তষ্ড হেততুরবিদ্যা | ২৪ ॥ 

সরার্থ।--এই সংযোগের কারণ অবিদা? অর্থাৎ অজ্ঞান । 

ব্যাখ্যা_-আমর। অজ্ঞান-বশতঃ আপনাকে এক নির্দিষ্ট শরীরে আবন্ধ 
করিয়া! আমাদের ছুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি । এইযে "আমি শরীর এই 
ধারণ, ইস্থা কেবল কু-সংস্কার মাত্র । এই কু-সংস্কারেই আমাদিগকে সখী হঃখঃ 
করিতেছে । অজ্ঞান-প্রভব এই কু-সংক্কার হইতেই আমরা শীত, উক, সুখ, 
ছুঃখ এই সকল ভোগ করিতেছি । আমাদের কর্তবা, এই কুসংস্কারকে অতিজ্র্থ 
কর!। কি করিয়া ইহা! কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে, যোগী ভাগ দেখাইয়। 
দেন। ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন কোন বিশেষ অবস্থাতে শরীক 
দগ্ধ হইতেছে, তথীপি যতক্ষণ সেই অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ সে কোন কষ্ঠ বোধ 
করিবে না। তবে মনের এইব্প উন্চাবস্থা হয়ত এক নিমিষের জন্ত ঝড়ের 
মত আপিল, আবার পর-ক্ষণেই ডলিশ্না গেল । কিন্তু যদি আমর! এই অবর্থা 
যোঁগের দ্বারা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাত করি, তাহা হইলে আমরা সর্ধান। 
শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ রাখিতে পাঁরিব। 


তঙগভাবাৎ সংযোগাভাবেো৷ হ'নং তদ্দ শেঃ কৈবল্যং | ২৫ ॥ 


ছুত্রার্থ।---৫ই' অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকূতির সংযোগ নষ্ট 
হইয়া গেগ। এই সংখোগ-নাশ করাই প্রয়োজম, উ্থাই দ্রক্টার কৈৎল্যপঞ্ছে 
খবশ্থিতি | 
ব্যাখা(-এই যোগ-শাস্ত্রের মতে আত্মা অবিদ্যা-ব্শতঃ প্রকৃতির দহিত্ত 
হযুক্ত হইয়াছেন, স্ুতরাৎ, প্রক্কতি যাহাতে আমাদের উপর কোন ক্ষমতা 
বিস্তার ন! করিতে পারে, ইহাই আমাদের উদ্দেশা | ইহ্যই সমুদয় ধর্পের 
এক-মাত্র লক্ষ্য । জাযা। মাত্রেই অব্যক্ত-ব্রহ্গ-ভাবাপর ৷ বাহ ও অন্তঃ-প্রক্কৃতি 
বশীভূত করিয়া এই ব্রহ্ম-ভাব পরিক্ষ,ট করাই কাধাদের লক্ষ্য । কর্ষ্ম, উপা- 
সনা, মনংসংযম অথবা জ্ঞান, ইহবর,মধ্যে এক, একািক ঘা সকহ উপার গুলিই 
জবলশ্বন করির। এই লক্ষ্য-স্থলে উপনীত হও। ইঞাই ধর্মের পূর্থাজ। 


১৭৪ রাজযোগ। 


মত, অনুষ্ঠান, কর্ণ, শাস্ত্র, মন্দিরে ধাইয়া উপাননা ইত্যাদি কেবল উহার গৌণ 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মাত্র। যেগী মনঃসং্ৰমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে 
ইচ্ছা করেন। বতঞ্ষণ ন! আমর! প্রকৃতির হস্ত হইতে জআপনাদিগকে উদ্ধার 
করিতে পারি, ততক্ষণ আমর! সাশান্ত ক্রীত-দাপ সদৃশ) প্রকৃতি যেমন বলিক। 
দেন, আমর! সেইরূপ চলিতে বাধ্য হইয়। থাকি । যোগী বলেন, যিনি মনকে 
বশীভূত করিতে পারেন, তিনি ভূতকেও বশীভূত করিতে পারেন। অস্তঃ- 
প্রকৃতি বাহ্য'প্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর, সুতরাং, উহার উপর ক্ষমতা 
বিস্তার অপেক্ষাকৃত কঠিন। উহাকে সংযম কর অপেক্ষাকৃত কঠিন। 
এই কারণে ধিনি অন্তঃপ্রক্ৃতি বশীভূত করিতে পারেন, সমূদয় জগৎ 
তাহার বশীভূত হয়। জগৎ তাহার দাস-স্বরূপ হইয়া যায়। রাজ" 
যোগ প্রক্কৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় দেখাইয়।! দেয়। আমরা 
বাহ-জগতে যে সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চ-তর শক্তি-সমৃহকে 
বৃশে আিতে হইবে। এই শরীর মনের একটী বাহা-সাবরণ-মাত্র। শরীর 
"মন যে ছুইটী ভিন্ন ভি তাহা নহে, উহার] শম্বুকও আহার বাহা আবক্ধণের 
মত। উহার! এক বস্তরই ছুইটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা! । এই শহ্থুকের ভিতরে যে 
পদার্থটী আছে, তাহ! বাহির হইতে নানা প্রকার পদার্থ গ্রহণ করিয়া ঁ ঘাহ্ 
আবরণ রচিত করে। 'মনোনামধেয় এই আন্তরিক সুগ্সু শক্তি-সমূহও বাহির 
হইতে স্থুপ-ভূত লইয়া তাহা হইতে এই শরীর-রূপ বাহ আবরণ প্রস্তুত করি- 
তেছে। সুতরাৎ, যদি আমর! অন্তর্জগৎকে জয় করিতে পারি, তবে বাহ- 
জগংকে জয় করাও সহহ্ব হইয়া আইসে। আবার এই ছুই শক্তি যে পর- 
স্পর বিভিন্ন, তাহা নহে। কতক-গুলি শক্তি তৌতিক ও কতকগুলি মানিক, 
তাহ! নহে। যেমন এই দৃশ্ত-মান ভৌতিক জগৎ সুক্ষ জগতের স্থুল প্রকাশ 
মাত্র, তদ্রপ ভৌতিক শক্তি-গুলিও সুক্ম শক্তির স্ুল প্রকাশ মাত্র। 
বিবেকধ্যাতিরবিপ্লবাণছানোপায়ঃ | ২৬॥| 
সুত্রার্থ।__নিরস্তর এই বিবেকের অভ্যসই অজ্ঞান-নাশের উপায়। 
ব্যাখ্যা-_সমুদয় সাধনের গ্রাকৃত লক্ষ্য এই সদসছিবেক--পুরুষ যে প্রক্কৃতি 
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হইতে স্বতন্ত্র, তাহা জানা; এইটী বিশেধ-রূপে জানা থে, পুরুষ ভৃতও নন, মনও 
মন আর উনি প্রক্কতিও নন,স্থৃতরাৎ, উষ্নার কোন রূপ পরিণাম অনস্তব | কেবল 
প্রকূতিই সদাদর্বাদ! পরিণত হইতেছে, সর্বধাই উহার সংখ্সেষ, বিল্লেষ ঘটি- 
তেছে। যখন নিরস্তর অভ্যাসের দ্বার। আমরা ধিবেক-লাভ করিব, তখনই 
অগ্ঞান চলিয়! যাইবে । তখনই পুরুষ আপনার স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, 
সর্ব-শক্তি-মানও সর্ব-ব্যাপি-ন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। 

তপ্য সপ্তধা প্রাস্ত-ভূমিং | ২৭ | 

সুত্রার্থ ।-_-এইজ্জানের সাতটা উচ্চতর সোৌপান আছে। 

ব্যাখ্য--যখন এই জ্ঞান লাভ হয়, তখন যেন জ্ঞান একটীর পর আর 
একটী করিয়া সপ্ত স্তরে আইসে। আর যখন উঠার মধ্যে একটী অবস্থা 
আর হয়, আমর! তখন শিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি ফেঃ আমরা জ্ঞান-লাভ 
করিতেছি । প্রথমে এইরূপ অবস্থা,আপিবে-মনে এইরূপ উদয় হইবে যে, 
যাহ জানিবার, তাহা জানিয়াছি। মনে তখন আর কোন-প অসন্তোষ 
থাকিবে না। যখন ভআমাদের জ্ঞান-পিপাসা থাকে, তখন আমরা। ইতস্থািয 
জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। যেখানে কিছু সত্য পাইৰ বলিয়া ফন্সে হয়, আমরা! 
অমনি তত্ক্ষণাৎ তথায় ধাবিত হুইয়া থ.কি। খন ওথায় উহ। প্রাপ্ত না হই, 
তখনি মনে অশান্তি আইসে। অমনি অন্য এক দিকে সত্যের অনুমন্ধালে 
ধাবিত হইয়! থাকি। যতক্ষণ না আমর! অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় 
ভ্ঞান আমাদের ভিতরে, যত দিন না দৃঢ় ধারণা হয় যে, কেহই আমাদিগকে 
সতা-লাঁত করিতে সাহাধ্য করিতেপারে না, আমাদিগকে নিজে নিজেই নিজেকে 
সাহীষ্য করিতে হইবে, ততদ্দিন সমুদয় সত্যান্থেষণই বৃথা । বিবেক. অভ্যাস 
করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা যে সত্যের নিকটবর্তী হইতেছি, তাহার প্রথম 
চিহ্ন এই প্রকাশ পাইবে যে, প্র পূর্বোক্ত অসস্তোষধ অবস্থা চলিয়া যাইবে। 
আমাদের নিশ্চয় ধারণা হইবে যে, আমরা সত্য গাইয়াছি-_-ইহা সত্য ব্যতীত 
আর কিছুই হইতে পারে না । তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্য-ন্বরূপ 
সুর্য উদয় হইতেছেন, আকাদের অজ্ঞান-রজনী প্রভাত হইতেছে । তখন 
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আমরা বতধিন না সেই গরম পদ কাত'করিতে পারি, ততদিন সাহ্র-পুর্বক 
অধারসায়-গরাগণ হইয়! থাকিব । দ্বিতীয় অবস্থার সমস্ত ভুঃখ চলিয়া! বাইনে। 
বাস্কিক, রাদিক অথবা ক্দাধ্যাত্বিক €কোন.বিষয়ই তখন জ্সামার্দিগকে কণ্ট দিতে 
পারিবে ন1। তৃত্তীয় অরস্থায় আমর। পূর্ণ জান জানত করিব 7 অর্থাৎ বর্বাজ্ঞ 
হইব। ত*গরে চিত্ত+বিযুক্তি অবস্থা আমিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের 
বিশ্ন বিপত্তি সব চলিয়া! গিয়াছে । যেমন কোন পর্বতের চুড়। হইতে একটী 
প্রস্তর-খণ্ড নিন উপত্যকাদ্র পতিত হনে, আর উহ! কখন উপরে যাইতে পারে 
ন।, তক্রুপ মনের চঞ্চলত1, মন:-দংযমের অলামর্থয সমুদয় পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ 
চলিয়া ঘাইনে। তৎপরের অবস্থ! এই হইবে--চিত্ত বুঝিতে পীৰিবে যে, 
ইচ্ছ! গাত্রই উহ! খ-কারণে লীন হইয়া! যাইতেছে । অবশেষে আমর! দেখিতে 
গ্রাইঘ খে, আমর! স্ব-স্বরনপে অবস্থিত রহিক্নাছি 7 দেখিব যে, এতদিন জগতের 
মধ্যে ক্ষেব্ল আমরাই একমাত্র অবস্থিত ছিলাম । মল জথবা শরীরের সঙ্ষে 
পনিনে। কোন সম্পর্ক ছিল না। উহার! ত আমাদিগের অহিত সংযুক্ত কখনই 
লা । উহ! আপনার আপনার কাজ আপনার করিঞেছিপ,আমর অক্কান- 
শত: আপনাকে উহার সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম । কিন্ধ আমরাই কেবল 
সর্ধ-শক্তিন্মান, সর্ব-ব্যাপী, লদানন্দ-স্বক্ূপ ছিলাম । আমাদের নিজ মাস! 
ঞ্াতদূর পবিত্ও পূর্ব ছিল যে, আমাদের আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। ক্সামা- 
বৃদিপক্ষে সখা করিবার জগ্য দু কাহাকেও আবশ্যক ছিল নখ, কারণ, আমরাই 
স্ুখক্যজূপ ।সসামক্ষ। দেখিতে পাইব যে, এই জ্ঞান আর কিছুর উপর নিওর করে 
'ঈ। জগতে এমন কিছু লাই, ঘাহা! জামাদের জ্ঞানালোকের নিকট প্রতিফলিত 
হইবে ন| | ইছাই যোপীর পরঘ লক্ষ্য । ঘোগী তখন ধীর ও শান্ত হই “যান, 
কার কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না। ভিনি আর কখন দ্ষকতান মোহে 
ভ্রারক কন না, ছঃখ আর তীছাকে স্পর্শ করিতে পারে ল।। তিনি ছ্ানিতে 
পাঁরেন পে, জানি নিত্যানন্-সবরূপ, লিত্য-পৃণ-স্বরূপ ও সর্ধশক্ষি-সান। 
যোগাঙ্গানুষ্ঠানারবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাৰিতরেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮11 
সুত্রার্থ ।-পৃ্থক পৃথক যে'গাল অনুষ্ঠান কঞ্চিতে করিতে যন আঅপবিদ্জেক। 
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ক্ষক্হুইয়। যায়, তথন জ্ঞান'প্রদীপ্ত হইয়া! উঠে) উহার শেষ সীমা বিবেক- 
খ্যাতি । 

ব্যাধ্য। _ এক্ষণে সাধনের কথা বলা হইতেছে । এতক্ষণ যাহ! বল! হইতে- 
ছিল, তাহা! অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যাপার | উহা আমাদের অনেক দুরে; 
কিন্তু উহ্হাই আমাদের আদর্শ, আমার্দিগের উহাই এক মাত্র পক্ষ্য। এ লক্ষ্য- 
স্ছগে পহছিতে হইলে, প্রথমতঃ, শরীর ও মনকে সংযত করা আবশ্যক । তখন 
গুর্ববোক্ত উচ্চতর লক্ষ্য বাস্তবিক অপরোক্ষ পথে আপিয়। স্থায়ী হইতে পারে। 
আমাদের আদর্শ লক্ষ্য কি, তাহ। আমর। জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে উহা 
লাভের জন্য সাধন আবশ্যক । 


যমনিয়মাসনপ্রণায়াম প্রত্যাহারধারণ।ধ্যাননমাধয়ো হষ্টাবঙ্গানি 1২৯ ॥ 


সুত্রীর্থ ।--যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধিঃ 
এই আঁটটী ষোগের অঙ্গ-শ্বরূপ। 


অহিৎপাস্যাজস্তেয়ত্রন্ষচর্ধ্যাপরিগ্রহ্থা যমাঃ। ৩০ || 


ুত্রার্থ ।-_-অহিংদা, সত্য, অস্তের়, (অচৌধ্য ), ব্রঙ্গচর্ধয, ও অপরিগ্রহ এই 
গুলিকে ধম বলে। 

ব্যাথ্য।--পূর্ণ যোগী হইতে গেলে, তাহাকে লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে 
হইবে। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, তবে তিনি লিঙ্গাভিমান দ্বার! আপনাকে 
কলুষিত করিবেন কেন ? পরে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই সঞ্ল্‌ 
ভাব" একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌর্ধয যেমন অসৎ কার্য, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হুইতে গ্রহণও তব্দরুপ অসৎ কর্ম! যিনি অপরের নিকট 
হইতে কোনরূপ উপহার গ্রহণ করেন, তাহার মনের উপর উপহার-প্রদাতার 
মন কার্য করে, সুতরাং, ষিনি উচ্থা গ্রহণ করেন, তিনি ত্রষ্ট হইয়া স্কান। অপ- 
রেব্ নিকট হুইতে উপহার-গ্রহণে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হুইয়। যাক । আমর! 
জীত-দাস-ভুগ্য অধীন হুইয়। পড়ি । *আঅতএব, কিছু গ্রহণ কর। উচিত নহে । 

এতে জাতিদেশকাললময়ানবচ্ছিন্বাঃমার্জভৌমা মহা ভং | ৩১ ॥ 


চি 


১৭৮ রাজধষোগ । 








সপ পাপা শকঞ্এালগ 


ুত্রার্থ।--এই গুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় অর্থাৎ উদ্দেশ্য দ্বার। অব 
চ্ছিন্ন না হইলে সার্বভৌম মহাত্রত বলিয়া কথিত হুয়। 

ব্যাথ্যা--এই সাধন গুলি অর্থাৎ এই অহিংসা, সতা, ব্রহ্গচর্ধা, অপরিগ্রহ, 
প্রত্যেক পুরুষ, শ্রী, ও বালকের আত্মার পক্ষে জাতি, দ্বেশ অথবা অবস্থা 
নির্ব্বিশেষে অনুষ্ঠেয় । 

শোঁচনস্তোষতপঃম্বাধ্যয়েশ্বর প্রনিধানানি নিয়মাঃ | ৩২ | 

সত্রার্থ ।--বাহা, ও অন্তঃ-শৌচ, সন্তে'ষ, তপস্যা, অধ্যাম্ম-শান্্-পাঠ ও 
ঈস্বরোপাদনা এই গুলি নিয়ম । 

ব্যাখ্যা __বাহ্য শৌচ অর্থে শরীরকে শুচি রাখা; অশুচি ব্যক্তি কখন ধোগী 
হইতে পারে লা? এই বাহ্য শৌচের সঙ্গে সঙ্গে অস্তঃ-শৌচও আবশ্যক । পূর্বে 
যে ধ্মগুলির কথা বল! হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ আইসে। 
অবশ্য বাহ্য-শৌচ হইতে অস্তঃশৌচ অধিকতর উর্পকারী, কিন্ত উভয়টীরই 
প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্য-শৌচ কোন ফলো. 
পধায়ক হয় না। 

বিপক্ষবাধনে গ্রতিপক্ষ-ভাঁবনমূ | ৩৩ ॥ 

হুত্রার্থ।--যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে, তাহার বিপরীত 
চিন্ত। করিতে হইবে। 

ব্যাখ্যা __পুর্বে যে সকল ধর্মের কথ! বল! হইয়াছে, তাহাদের অত্যাঁসের 
উপায়, মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তা আনয়ন কর!। যখন অস্তরে চৌধ্যের 
ভাব আসিবে, তখন অচৌর্ষের চিত্ত! করিতে হইবে । যখন দান গ্রহণ কুরি- 
বার ইচ্ছ। হইবে, তখন উহার বিপরীত চিন্ত। করিতে হইবে। 

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ ক্লতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহ- 
পুর্বিকী স্বদুমধ্যাধিমাত্র। দুঃখজ্ঞানানস্তফলা ইতি গ্রত্তিপক্ষভাব- 
নয । ৩৪ ॥ 

হুত্রার্থ ।-_ পূর্ব সথত্রে যে প্রতিপক্ষ ভাবনার কখ! বলা হইয়াছে, তাহার 
্ীণালী এইরূপ-_ধিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসা! আছি কৃত, কারিত, 


২ম অং। ] ঘোগসুত্রে। ১৭৯ 





অথব৷ অনুমোদিত? উহার্দের কাইণ, লোত, ক্রোধ, অথবা মোহ অর্থাৎ খ্জ্ঞান, 
ভাহ! অল্পই হউক জার মধ্যম পরিমাঁপই হউক, অথবা! অধিক পরিমাণই হউক, 
উহার ফল নানাবিধ অজান ও ক্লেশ, এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ 
ভাবনা বলে। 

ব্যাখা।--আমি নিজে কোন মিথ্যা কথ। বলিলে, তাঁহাকে যে পাপ হয়, 
যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথ। কহিতে প্রবৃশ্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা! কছিলে 
তাহাতে অগ্ুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য-পরিমাণে পাপ হয়। ষদিও উহা সামান্য 
মিথা। হউক, তথাপি উহা যে মিথ্যা, তাঁহান্বীকার করিতে হুইবে। পর্কবনত- 
গুহায় বসিয়াও যদি তুমি কোন পাপ চিস্ত! করিয়া! থাক, যদি কাহারও প্রতি 
অন্তরে দ্বণ। প্রকাশ করিয়া থাক, তাহা হইলে ত্াহাও সঞ্চিত থাকিবে, 
কালে আবার তাহ! তোমার ভিতরে গিয়। প্রতিঘাত করিবে; একদিন 
কোন প্রকার ছুঃখের আকারে প্রবল-বেগে তোমাকে আক্রমণ করিবে। 
তুমি যদি হৃদয়ে সর্বপ্রকার ঈর্ধ্যাও দ্বণার ভাৰ পৌষণ কর ও উহ। 
তোমার হ্ববয় হইতে চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে উহা স্থ্দ-দমেত 
তোমার উপর প্রতিহত হইবে । জগতের কোন শজিই উহা নিবারথ 
করিতে পারিবে না। যখন তুমি একবার এ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন 
অবশ্ঠ তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহা করিতে হইবে। এইটী ম্মরণ থাকিলে, 
তোমাকে অসৎ কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবে। 


অহিংনাগ্রতিষ্ঠায়ায়।ৎ তৎসম্িধে? বৈরতা।গঃ। ৩৫ ॥ 

সুত্রার্থ ।--অস্তরে অহিংস! প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট অপরে আঁপনা- 
দের স্বাভাবিক বৈরিত। পরিত্যাগ করে। 

ব্যাখা।-_-বদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থ! লাভ করেন, তবে তাহার 
সম্মুখে যে কল প্রাণী শ্বভাঁবতঃই হছিংত্র, তাহারাও শাস্ত-ভাব খ্ারণ করে। 
সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাত্ত, মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়। করিবে, পরস্পরকে হিংসা 
করিবেনা। এই অবস্থা-লাঁভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার 
অহিংস।-ব্রত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


১৮৩ রাজযেোগ | 





সস 





লত্য-গ্রতিষ্ঠায়াৎ ক্রিয়া ফলাশ্রয়ত্বং | ৩৭৭ 

চত্ংথ1--যখন সত্য-ত্রত হয়ে প্রতিতিত হয়) তখন মিজের জন্ত যা 
অপরের জন্ত কোন কর্ম না করিয়াই তাহার ফঙ্স-লাভ হুইয়া থাকে । 

ব্যাথ্যা--যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্রৈ 
পর্য্যস্ত তুমি মিথ্য। কথ| কহিবে না, যখন ফাক্র-মনোবাক্যে সত্য-ভিনন কখন 
মিথ্য1-ভাষণ করিবে না, তখন এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে ) তুমি যাহ বলিবে, 
তাহাই সত্য হইয়া! যাইবে। তখন তুমি যদ্দি কাঁহাকেও বল, “ভুমি কতা 
হও) সে তৎক্ষণাৎ কতাথ হইয়া] যাইবে । কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বল, 
“রোগ-মুক্ত হও, সে তৎক্ষণাৎ রোগ-মুক্ ছইয়] যাইবে । 

'অস্তেয়প্রিষ্ঠ যাং সর্রত্বোপন্থীনৎ | ৩৭ | 

সত্রীর্থ ।---অচৌর্যা প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই যোঁগীর নিকট সমুদয় ধন-রত্বাদি 
আপিয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা--তুমি যতই প্রন্কৃতি হইতে পলায়দের ইচ্ছা করিবে, সে ততই 
তোমার অনুসরণ করিবে, আর তুমি ষদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ না 
কর, তবে দে তোমায় দাসী হইয়া থাকিবে। 


্রহ্মচর্ধ্য গ্রতিষ্ঠায়াৎবীধা-লাভঃ | ৩৮ ॥ 

সুত্রার্থ ।-_ব্রক্গচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্ধ্য-লাভ হয়! 

ব্যাখ্যা ব্রঙ্গচর্ষ,বান ব্যক্তির মন্তিক্ষে প্রবল শক্তি-মহতী ইচ্ছ1-শক্তি 
সঞ্চিত থাকে । উহা ব্যতীত মানসিক তেজ আর কিছুতেই হইতে পারে না। 
যত মহা মহ! মন্তিক-শালী পুরুষ দেখ! যায়, তাহারা সকলেই ব্রঙ্মচধ্যবান 
ছিলেন । ইহ! ছারায় মানুষের উপর আশ্চর্য ক্ষমত1 লাভ করা যায় । ফাহারাই 
লোকদিযুগনর নেতা হইয়াছেন, তারা সকলেই ব্রক্গচ্যবান ছিলেন, তাহাদের 
সমুদয় শক্জি এরই ব্রন্মচধ্য হইত্ডেই লাভ হইয়াছিল, অতএব, যে"গীর ব্রহ্মচর্যবান 
হওয়। বিশেষ আবশ্যক । 


অপরিগ্রহ্রতিষ্ঠায়াং জন্মকথভ্ত(সং বোধ | ৩৯৪ 


০৪ ফোগছতে। ১৮১ 


সুত্ার্থ ।-_-অপরিগ্রহ গু প্রতিষ্ঠিত হুইলে, পুর্বব-জন্ম স্মৃতিশপথে উদিত 
হইবে। 

ব্যাখ্যা-_যোগী ধন অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ রর! পরিত্যাগ 
করেন, তখন তাহার মন্‌ অপরের প্রতি আবন্ধ ন। থাকিয় বরং স্বাধীন ও মুক্ত- 
স্বত'ব হয়। তাহার মনও শুদ্ধ থাকিয়া যায়, কারণ দান-গ্রহণ কগিতে..গেলে 
দাতার সমুদয় পাপ গ্রহণ করিতে হয়। উহ! মনের উপর শুরে স্তরে লাগি! 
থাকে ও আমাদের মন সর্বপ্রকার পাপের আবরণে আবৃত হই! পড়ে । : এই 
পরিগ্রহ ত্যাগ করিশে মন শুদ্ধ হইয়। যায়; আর ইহ1 হইতে যে সকল ফল লাভ 
হয়, তন্মধ্যে পূর্ব-জণ্ধ স্বতি-পথে আন হুওয়1 প্রথম । তখনই সেই যোগী 
সম্পূর্ণ রূপে তাহার নিজ লক্ষ্যে দৃঢ় হইয়া! থাকিতে পারেন । কারণ, তিশি 
দেখিতে পান যে, এত দিন তিনি কেবল যাওয়া আস করিতেছিলেন। তিনি 
তখন হইতে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞারঢ় হন তে, এইবার আমি মুক্ত-হইব, আমি আর 
ঘাওয়! আলা করিব না, আর প্রকৃতির দাঁস হইব ন1। 

'শোচপ্রতিষ্ঠায়ীং স্যাঙ্ষজুগুপ্ণা পরৈরসঙ্গশ্চ । ৪০ ॥ 

সুত্রার্থ।--বখন বাহ ও আত্যস্তর উভয় প্রকার শৌচ প্রতিিত হয়, তখন 
সিজের শরীরের প্রতি এক প্রকার ত্বণার উদ্রেক হয়, পরের সহিতও সঙ্গ 
কবিতে আর প্রবৃত্তি খাকে না। 

ব্যাখা_-বখন বাস্তবিক বাহা ও আত্যত্তর উভঙ় প্রফার শৌচ সিদ্ধ হয়, 
তখন শরীরের প্রতি অধত্ব আইসে, আর উহাকে কিনে ভাল রাখিব, কিসেই বা 
উহাস্থুন্দর দেখাইবে, এ গকল তাৰ একেবারে চলিয়। যায়। অপরে যাহাকে 
অতি সুন্দর মুখ ঘলিবে, ফোগীর নিকট তাহ! হয়ত পশুর মুখ বপিয়! প্রতীয়মান 
হইবে, ধদি সেই মুখে জ্ঞাদের কোন চিহ্ধ না থাকে । জগতের লোকে যে খুখে 
কোম বিশেষত্ব দেখে না, তাহাকে হয়ত তিনি শ্বগীয় মুখক্রীবলিবেন। ধদি তাহা 
পশ্চাতে সেই চৈতন্ত প্রকাশ পাইতে থাকে । এই শরীরের জন্ত তৃঙ্গা মনুষ্য 
জীবনের এক মহা অস্থখ। যখন এই পবিভ্রণ্। প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, তখন 
তাহার প্রথম লক্ষণ এই হইবে ষে, তুমি আপনাকে আর একটী শরীর-মা্র 





১৮২, রাজজষেগি। 


শা ০০০৬ ৮৫১ ৯৮ 


বলিয়া ভাবিতে পারিবে ন$। যখন এরই পবিত্রতা আমাদের মধ্যে বাস্তবিক 
প্রবেশ করে, তখনই আমর! এই দেহ-ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। 

সত্বৃশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্রতেন্দিযবশিত্বা কদশনগেগ্যন্থানি | ৪১ | 

সতীর্থ ।--এই শৌচ হইতে সত্ব-শুদ্ধি, সৌমনসা অর্থাৎ মনের প্রফুল্প ভাব, 
একাগ্রতা, ইন্ট্রিয-জয় ও আত্ম-দর্শনের যোগ্যতা! লাভ হুইয়। থাকে । 

ব্যাগ্যাঁ-এই শোৌচ অভ্যাসের গ্বারা সত্ব পদার্থ বর্ধিত হইবে, ভাহা হইলে 
নও একাগ্র ও সন্তোষ-পূর্ণ থাকিবে । তুমি ধর্-পথে অগ্রসর হইতেছ, ইহার 
প্রথম লক্ষণ এই দেখিবে যে, তুমি বেশ সন্তোষ লীভ কবিতেছ। বিষাদ-পুর্ণ 
'বছ? অবশ্য অজীর্ণ বোগের ফল হইতে পারে, কিস্ত তাহ ধর্ম নছে। 
ছুধই সত্বের স্ব ভাঁব-সিদ্ধ ধর্ম; সাঁব্িক ব্যক্তির পক্ষে সমুদয়ই গুখময় বলিয়া 
বোধ হয়, শুতরাঁং, যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আদিতে থাকিবে, 
তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি যোগে খুব উন্নতি করিতেছ। কষ্ট যাহা কিছু, 
সকলই তমোগুণ-প্রভব, স্থতরাং, প্র কষ্ট যাহাতে নাশ হয়, তাহ! করিতে হইবে। 
অতিশর বিষাঁদাচ্ছন্ন হইয়া মুখ ভার কবিয়া! থাঁক? তমোগুণের একটা জক্ষণ। 
সবল, দৃঢ়, স্থুস্থকায়, যুববা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। 
ফৌগীর পক্ষে সমুদয়ই সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হঘ; তিনি যে কোন মহুষ্য- 
মূর্তি দেখেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ উদয় হয়। ইহাই ধার্মিক লোকের 
চিহ্ন । পাপই কষ্টের কারণ, আর কোন কারণ হইতে কষ্ঠ আইসে না। 
বিষাদ-মেঘচ্ছন্ন মুখ লইর়1 কি হইবে? উহা কি ভয়ানক দৃশ্য ! এইরূপ মেখা- 
চলন মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না। কোঁন দিন এইরূপ হইলে দ্বারে অর্গল বন্ধ 
করিয়া! কাটাইয়। দাও । জগতের ভিতরে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিয়! দিবার 
তোমার কি অধিকাঁর আছে ? যখন তোঁমাঁর মন সংযত হইবে, তখন তুমি 
সমু শরীরকে বশে রাখিতে পারিবে! তখন আর তুমি এই যন্ত্রের দাস 
খাঁফিবে না ) এই দেহ্‌-মস্্রই তোমার দাস-বৎ হইয়। থাকিবে । এই দেহ-যন 
তাধাকে আকর্ষণ করিয়। যথ| ইচ্ছা লইয়। যাইবে না) বরৎ, উহাই তোমার 
মুক্ষি-পথে মহান সহায় হইবে । 





ঘর অঃ] ফোগসূত । ১৮৩ 





সম্ভোষাদনুত্তম2 স্ুখলাভঃ | ৪২।। 
স্্জার্থ ।--সন্তেধ হইতে পরম হ্ধ লাভ হয় । 
কায়েন্দিরনি দ্ধিরশুদগিক্ষয়ত্পনঃ। ৪৩ | 
সুত্রার্থ ।--অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্া।! হইতে নাঁন। প্রকার দেহ ও 
ইন্জিয়ের শক্তি আইসে। 
ব্যাখ্যা--তপদ্যার ফল কখন কখন সহসা দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ ইত্যাদি রূপে 
প্রকাশ পায় | 
স্বাধ্যারাদিউদেবতাসম্প্রয়োগঃ 1৪৪ | 
সত্রার্থ ।--মঞ্ত্ের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস করিলে যে দেবতা দেখি- 
বার ইচ্ছা করা যায়, তাহারই দর্শন লাভ হইয়া! থাকে। 
ব্যাখ্যা: যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী দেখিবার ইচ্ছা! করিবে, অভ্যাসও সেই 
পরিমাণে অধিক করিতে হইবে। 
সমাধিরীশ্বর গ্রুণিধানাৎ | 8৫1) 


সুত্রা্থ।_-ঈরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধি লাভ হুইয়1 থাঁকে । 
ব্যাখ্যা_-ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বার! সমাধি ঠিক পুর্ণ হয়। 


স্থিরমুখমাননম | ৪৬ | 


সুত্ৰার্থ ।--ঘে ভাবে অনেকক্ষণ স্থির-ভাবে স্থখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার 
নাম আসন। 

ব্যাখ্য।-_এক্ষণে আসনের কথা বল! হুইবে। যতক্ষণ তুমি স্থির-তাবে 
গ্নেকক্ষণ বসিয়া! থাকিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও চ্চন্তান্ 
সাধনে কিছুতেই কৃতকাধ্য হইবে না। আসন দৃঢ় হওয়ার অথ এই, তুমি 
শরীরের সত্তা মোটেই বঅন্গুতব করিতে পারিবে না1। এইরূপ হইলেই বাঁন্তবিক 
আসন দৃঢ় হইয়াছে, বগা যায় । কিন্তু সাধারণ ভাবে, তুমি হদি কিয়ৎক্ষণেয 
জন্য বসিতে চেষ্টী কর, তোমার নান! প্রকার বিজ্ব আসিতে. খাকিবে। 
কিন্ত যখনই তুমি এই সুল-দেহ-ভাব বিবর্জিত হইবে, তখন তোমার শরীরের 


১৮৪ রাজযোগ 1 


রন ৬ 


অন্তিত্ব পর্য্যস্ত অনুভূত হইবে না। তখন তুমি সুখ অথব। ছুঃখ ক্ষিছুঈ অনুভব 
করিবে ন।। আবার তোমার শরীক্পের.বখন জান হ্ছাসিবে, তখন-তুমি অনুভব 
করিবে যে, আমি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম । যদি শরীরকে সম্পূর্ণ বিশাম 
দ্েওয়! সম্ভব ছয়, তবে উহা! এইরূপ্ই হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে 
শরীরকে নিজ অধীন করিস! উহ্থাকে দৃঢ় রাখিতে পারিবে, তখন তোমার 
অভা।স খুব দৃঢ় হইবে । কিন্তু খন তোমার শারীরিক বিস্ববাধ! গুলি আইসে, 
তখন তোমার স্নাম়ুমগুলী চঞ্চল হইবে, তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া 
রাখিতে পারিবে না। অনন্তের চিন্তা হবার] এইরূপে আমন অবিচলিত হইতে 
পারে। অবশ্য আমর! সেই সর্ধ্বদ্বন্দের অতীত অনন্ত ব্রেক্গ) সন্বন্ধে সহজে) 
চিন্তা করিতে পারি না, কিন্ত আমর অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিতে 
পারি। 

প্রবত্ুশৈধিল্যানস্তবমাপত্তিভ্যাম | ৪৭ ॥| 

সুত্রার্থ।--শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ব আছে, তাহাই 
শিথিল করিয়! দিয়া ও অনন্তের চিন্তা ছার! আসন স্থির ও 'স্াখকর হইতে পারে। 

ব্যাখ্যা? -তখন আলোক ও অন্ধকার, সখ ও ছুঃখ আর তোমাকে চঞ্চল 
করিতে পাবে না । 

ততোছন্দানভিঘাতঃ 18৮ || 

হুত্রার্থ।_-এইরূপে আদন জয় হইলে, তখন ছন্ব-পরপ্পরা, আর কিছু 
বিশ্ব উৎপাদন করিতে পারে ন।। 

ব্যাখ্যা--হবন্থ অর্থে শুভ ও অস্ত; শীত ও উঞ্ণও এইরূপ বিপরীত-ধর্মুক 
হই হেই পদার্থ । 

তন্মিব সতি শ্বানপ্রশ্থানয্নোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ | ৪৯।। 

ছুত্রার্থ।--এই আপন জঙ্কের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উতদ্ষের গতি শংধত কইয়! 
বাক, তাহাকে প্রাণায়াম বলে। 

ব্যাখ্য। --বখন এই আমন জিত হয় তখন এই শ্বাস প্র্থাসের গতি ওক 
করিয়। দিয়) উহাকে জয় ফরিতে হইবে, ৃতবাং, এক্ষণে প্রাণায়ামেক বিষ্ন 


এ 








শী 





ই ডি বোগন্ুত্র | ১৮৫ 





আরস্ত হইল, প্রাণীরাম কি? নাঁ_-শরীর-স্থিত জীবনী শক্তিকে বশে অ[লয়ন । 
ঘদিও প্রাণ শব্ষ সচরাচর শ্ব।স-অর্থে অনুবাদিত হইয়া! থাকে, বিস্ত বাস্তবিক 
উহার অর্থ শ্বাস নহে। প্রাধ অর্থে জাগতিক সমুদয় শক্তি-সমষ্টি। উহ! প্রত্যেক 
ব্যক্তিতেই অবস্থিত। উহার আপাছ-প্রতীয়দান প্রকাশ _-এই ফুসফুদের গতি । 
প্রেংগ যখন শ্বাসকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করেন, তখনই এই গতি আরম্ত হয় $ 
প্রাণায়াম করিবার সময় আমর। উহাকেই সংযম করিবার চেষ্টা করিয়। থাকি । 
এই প্রাণের উপর শক্তি-লাভ করিতে হইলে, আমর! প্রথমে শ্বাস প্রন্বাসকে 
ধম করিতে আরম্ভ করি, কারণ, উহাই প্রাণ জয়ের সর্বাপেক্ষা সহ পন্থা। 
স বাহাভাস্তরস্তস্তবতিঃ দেখকালসংখ্যাভিঃ পর্িদৃষ্টো দীর্ঘঃ 
সুব্বমঃ | ৫০ || 
সত্রার্থ।-_এই প্রাণারাম আবার নান! প্রকার, যথা বাঁহ-বৃত্তি, আভাস্তর- 
বৃত্তি ও স্তত্তবৃত্তি, উহা! আবার দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বার! নিয়মিত এবং দীর্ঘ 


ৰা! সুঙ্গ। 
ব্যাখা । - এইঞ্প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত । প্রথম, যখন 


আমর! শ্বাফে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করি) দ্বিতীয়,-ষখন আমর! উহা! বাহিরে 
গ্রক্ষেপ করি-_তৃতীয়,_-বখন উ€। ফুসফুসের মধ্যে বা উহার বাহিরে ধৃত হয 
উহার! আবার দেশ ও কাল খনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। দেশ 
র্থ__-প্রাণকে শরীরের কোন অংশ-বিশেষে আবদ্ধ রাখ! । সময় অর্ধে প্রাণ 
কোন্‌ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, তাহ। বুঝিতে হুইবে। এই জন্ত কতক্ষণ 
রেচক করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়। থাকে । এই প্রাশায়ামের 
ফর উদঘাত অর্থাৎ কুগুলিনীর জাগরণ । 
বান্থাভাস্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ; । ৫১ ॥ 

শুত্রর্থ ।-_ চতুর্থ প্রকার প্রাপাস্ম এই যে, যাহাতে প্রাণকে বাহিরে অথব! 
ভিতরে গ্রয়োগ করিতে হয় । 

ঝ্যাখ্যা--ইহ! আর একপ্রকারধ্ ৪্থ গ্রকার ) প্রাণারাম । ইহাতে প্রাণকে 
ছন্ন বাহিরে অথবা ভিতরে প্রল্লোগ কর! য/ইতে পান্ছে | 

] 


১৮৬ রাজযোগ । 





০৮ সাপ 





ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম.1 ৫২।। 

হুজার্থ।--তাহা হইতেই চিন্তে প্রকাশের যে. আবরণ আছে,' তাহা ক্ষয় 
হইয়। যার । 

ব্যাখ্যা _চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞ'ন রহিম্নাছে, উহ! সব পদার্থ দ্বারা 
নির্দিত), উহ। কেবল রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত হইয়া আছে। প্রাণায়াম দ্বার 
চিত্তের এই আবরণ চলিয়। যায় । 
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সুত্রার্থ।--এই আবরণ চলিয়া গেলে আমর মনকে একগ্র করিতে সক্ষম 
হুইয়া থাকি । 

স্বশ্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্ব-হ্গরূপানুকার ইতীক্জয়ানীৎ 

গুতা রঃ । ৫৪ | 


স্ত্রার্থ।--যখন ইন্দ্িয-গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বল। খায় । 

ব্যাধ্যা-_এই ইন্্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনে কর, আমি 
একথানি পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক, এর পুস্তকারৃতি বাহিরে নাই। উহ! 
কেবল মনে অবস্থিত। বাহিরের কোন কিছু এ আকৃতিটাকে জাগাইয়! দে 
মাত্র; বাস্তবিক উহ! চিত্তেতেই আছে। এই ইন্দ্রিয-গুলি যাহা তাহাদের 
সন্মুথে আিতেছে, তাহাঁদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদেরই আকার গ্রহণ 
করিতেছে। যদি তুমি মনের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকুতি ধারণ নিবারণ 
করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে। ইহাকেই প্রত্যাহার বলে । 

ততঃ পরমবশ্যতেক্র্য়ানাম.। ৫৫ || 

সুত্রার্থ।__ প্রত্যাহার হইতেই ইন্দ্রিয-গণ সম্পূর্--রূপে জিত হইয়া থাকে। 

ব্যাখ্যা-ঘখন যোগী- ইন্দ্রিয়-গণের এইরূপ বহির্সস্তর আকুতি ধারণ নিব।- 
রণ, করিতে পারেন, ও মনের সহিত উহাদিগকে এক করিয়া! ধারণ করিতে 
কৃত-কাধ্য হন, তখনই ইন্দিপ্ন-গণ মম্পূর্ণ-বূপে জিত হইয়া থাকে । আর ধখনই 


সপ পপ তি প্াপাশাাশাসপিপা ডিও 
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ইন্জ্ি়-গণ জিত হয়, তখনই সমুদয় শ্মাু, সমুদয় মাংসপেশী পর্য্স্ত আমাদের 
বশে আমিয়। থাকে । এই ইন্জ্িয়গণ জ্ঞানেন্দ্রির় ও কর্মেন্ছিয় এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত । যখন ইন্দ্রিয়-গণ সংঘত হয়, তখন যোগী সর্ব প্রকার ভাব ও কার্য্যকে 
জয় করেন। সমুদয় শরীরটাই তাহার অধীন হইয়া পড়ে । এইরূপ অবস্থা লাভ 
হইলেই মাঁচুষ দেহ-ধারণে আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে যথার্থ সত্য-ভাবে 
বলিতে পারে, যে, “আমি জন্মিয়াছিলাম বলিয়া আমি সুখী ।” যখন ইন্জিয়- 
গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ হয়,,তখনই বুঝিতে পাঁর যায়, এই শরীর যথার্থই 
অতি অদ্ভুত পদার্থ। 
সাধন-পাদ স্যপ্র | 


সাপে 


তৃতীয় অধ্যায়। 


্বিভত্ভি-স্পাদ ॥ 


এক্ষণে বিভূতি-পাদ আসিল । 

দেশবদ্ধশ্চিন্তন্য ধারণা । ১ ।। 

সুত্রর্থ ।--চিন্তকে কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণ! 

ব্যাখ্যা--যখন মন শরীরের ভিতরে অথব। বাহিরে কোন বস্ততে সংলগ্ন 
হয়, ও কিছুকাল প্র ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণ! বলে। 

তত্র গ্রত্যয়ৈেকতনতা ধ্যানম.। ২।। 

কুত্রার্থ ।__সেই বস্ত-বিষয়ক-জ্ঞান যদি নিরস্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে 
থাকে, তবে তাহাকে ধ্যান বলে । 

ব্যাখ্যা--মনে কর, মন যেন «কান একটী বিষয় চিনা করিবার চেষ্টা 
করিডেছে, কোন একটা বিশেষ স্থানে যথা, মন্তকের উপরে, অথবা হৃদয় ইত্যাদি 





১৮% রাজযোগ । 


শী” ব্প্ ৬প ব 


স্থানে আপনাকে রিল! রাখিব চেষ্টা করিতেছে। যদ্দি মন শরীরের কেবল এ 
অংশ দিয়াই সর্ব গ্রকার অঙ্গৃভৃতি গ্রহণ করিতে সক্ষম হন, শরীরের আর সমুদয় 
ভাগকে যদি বিষয়-গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন, তবে তাহার নাম 
ধারণা, আর যখন আপনাকে খানিক ক্ষণ এ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার 
লা ধ্যান। 

তদেবর্মাত্রনির্ভাসং স্বরূপ. শুনামিব সমাধিঃ। ৩।। 
কুত্রার্থ ।--তাহাই ষখন সমুদয় বাস্বোপাধি পরিত্যাগ করিয়া! কেবল অর্থ-মাত্র- 
কেই প্রকশ করে, তখন সমাধি আথা। প্রান্ত হয়। 

ব্যাথ্য।--ধ্যানে সমুদয় উপাধি পরিত্যক্ত হয়, ইহার অর্থকি? মনে কর, 
আমি এই পুস্তকথানি সম্বন্ধে ধান করিতেছি; মনে কর, ধেন আমি উহার 
উপর চিত্ত-সংযম করিতে কৃতকার্য হইলাম, তখন কেবল কোনরূপ আকারে 
অপ্রকাশিত অর্থ-নামধের় আভ্যন্তরীণ অনুভূুতি-গুলি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত 
সইতে লাগিল। এইরূপ ধ্যানেত্ব অবস্থাকে সমাধি বলে। 
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নৃত্রর্থ।__-এই তিনটী যখন একরে অর্থাৎ এক বস্তর সন্বন্ধেই অভ্যস্ত 
হয়। তখন তাহাকে সংযম বলে। 

ব্যাখা। _-যখন কেহ তাঁহার মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইঙ্সা গিত! 
তথায় কিছুক্ষণের জঞ্ঞ ধারণ করিতে পারেন, আর সেই বস্তটাকে তাহার 
তত্তর্ত'গ হইতে পৃথক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারেন, তখনই ধংঘম 
হইল । কর্থাং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই পসুদয়গুলি একটার পর আর 
একটী ক্রমান্বয়ে এক বস্থার উপর হইলে একটী সংযম হইল। তখন বস্তুর 
বাহা আঁকারচী কোথায় চলিয় ঘায়, মনেতে কেবলমাত্র তাহার অর্থ-মাত্র 
উতদ্তাদিত হইতে থাকে । 

তজত্জয়াৎ প্রজালেোকছ। ৫ | 

সু্ার্থা--এই সংঘমেক্ন ছাঁর। খোর জ্ঞানালৌোকের প্রকাশ হয়। 

ব্যাখ্যা-_যখন কোন ব্যক্তি এই সংযম-স'ধনে কৃত-কাধ্য হন, তখন 





০০ যোগঞ্চুত্র । ১৪৯ 


সমুদর শক্তি তাহার হস্তে আলিয়া থাকে। এই সংযমই ধোগীর একমাত্র 
বন্র। জ্ঞানের বিষয় অনস্ত, তাহার! স্কুল, সুলতর, স্থলতম 7 সুক্ষ, সুত্-তয়, 
হুক্ষ-তম ইত্যাদি হিসাবে নানা বিভাগে বিভক্ত । এই সংযম প্রথমতঃ, স্থুল 
বন্তর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থুলের জ্ঞান লাত হইতে থাকে, 
তখন একটু একটু করিয়া দোপান-ক্রমে উহা সুক্ম-তর বস্তর উপর 
প্রয়োগ করিতে হইবে। 

তহ্য ভূমিযু বিনিয়োগ । ৬ ॥ 

সুত্রার্থ।--এই সংযম পোপান-ক্রমে প্রয়োগ করা উচিত । 

ব্যাখ্যা-খুব ভ্রত যাইবার চেষ্টা। করিও ন1, এই হুত্র এইন্ধপ সাবধান 
করিয়া দিতেছে । 

অয়মন্তরজৎ পুর্ববেভাঃ | ৭ ॥ 


হৃত্রপ্থ।--এই তিনটা পুর্ব-কথিত সাঁধন-গুলি হুইতে যোগের অধিক 
অন্তরঙ্গ সাধন । 

ব্যাখ্যা_ পূর্বে প্রাণাগলাম, আদন, যম ও নিয়মের বিষয় কথিত হুই- 
পাছে। ইহারা ধারণাঁ, ধ্যান ও সমাধি হইৃতে বহির্গ, কিন্তু ধারণা, ধ্যান, 
সমাধি আবার নিবর্বীজ সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গ-শ্বরূপ। এ অবস্থা-গুলি 
লাভ করিলে অবশ্য মানুষ সর্বজ্ক ও সর্ব-শক্কি-মাঁন হইতে পারে, কি্তু 
সর্বজ্ঞতা ব সর্ব-শক্তি-মতা ত মুক্তি নহে । কেবল এর ত্রিবিধ সাধন দ্বার! 
মন্‌ নির্ষবিকল্প অর্থাৎ পরিণাম-শৃন্য হইতে পারে না, এই ভ্রিবিধ সাধন 
আয়ত্ত হইলেও দেহ-ধারণের বীজ থাকিয়। যাইবে । যখন সেই বীজ- 
গুলি, যোঁগীদের ভাষায় যাহাঁকে ভঙ্জিত বলে, তাহাই হইকসা যায়, তখন 
তাহাদের পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্্র করিবার উপযোগী শক্তিটী নষ্ট হইয়া যয়। 
শর্তিসমূহ কখনই বীজ-গুলিকে ভঙ্ভিত করিতে পারে না । 

তদপি বছিরঙ্গৎ নির্বাট | ৮ ॥ 

সুতরার্থ।-কিস্ত এই সংযমও নিব্বীজ-সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গ-শ্বরূপ। 


১৯৬ রাজযোগ । 








পি সপপাপা সস 


ব্যাধ্যা_-এই কারণে নিব্বীজ সমাধির সহিত তুলন। করিলে ইহাঁ- 
রাঁও বহিরঙ্গ বলিতে হবে । সংযম লাভ হইলে আমন্না বস্তৃতঃ সর্ধ্বোচ্চ 
সমাধি-অবস্থা-লাত না করিয়া একটা নিয়-তর ভূমিতে মান্ত ্বস্থিত থাকি । 
সেই অবস্থায় এই পরিদৃষ্ঠমাঁন জগৎ বিদ্যগান থাকে, সিদ্ধি সকল এই জগ- 
তেরই অন্তর্গত । 
বুখান-নিরে'ধসংক্কারয়োরভিভবগ্রাছুর্ভাবঝৌনিরোধক্ষণচিত্া- 


স্বয়ে। নিরোধপরিণ।মঃ | ৯।। 

সুত্রার্থ। _-যথন ব্যুথান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব (নাশ ) ও নিবোধ- 
সংস্কারের আবির্ভাব হপ্ন, তখন চিত্ত নিরোধ-নামক অবসরের অনুগত হয়, 
উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে। 
বাখ্যা_ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি 
নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সন্পূর্ণ-ূপে নহে, কারণ, তাহা হইলে কেনি প্রকার 
বৃত্তিই থাকিত না| মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদয় হই- 
যাছে, যাহাতে মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, আর যোগী এ 
বৃত্তিকে সংযম করিবার চেষ্টা করিতেছেন | এ অবস্থায় & সংযমটীকেও 
একটী বৃত্তি বলিতে হইবে। এটা তরঙ্গ আর একটা তরঙ্গের দ্বাক্সা নিবারিত 
হইল, সুতরাং, উহ সর্ব তরঙ্গের নিবৃত্বি-রূপ সমাধি নহে, ফারণ, এ 
ধম্টাও একটা তরঙ্গ । তবে এই নিম্নতর সমাধি, যে অবস্থায় মনে 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ আপিতে থাকে, তদপেক্ষ। সেই উচ্চতর সমাধির নিকট- 
বন্তী বটে। 

তন্য প্রণান্তবাহিত৷ সংক্কারাৎ । ১০ ॥| 

সত্রার্থ।__-অত্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়। 

ব্যাখ্যা প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে অত্যান করিলে, মন এইরূপ নিরস্তর 
হব অবস্থাক্প থাকিতে পারে, তখন মনঞ্নিতা একাগ্রতা-শক্ি-লাভ করে। 

সর্বাথতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ। ১১।। 


ওয় অঃ।] যোগঞুত্র | ১৯১ 


হুত্রার্থ।--মনে সর্ব-প্রকার বস্ত গ্রহণ কর। ও একাগ্রতা, এই ছুইটী 
যখন যথাক্রমে ক্ষত ও উদয় হন) তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে ॥ 

ব্যাখ্যা-মন সর্বদাই নান। প্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বদাই 
সর্ব-প্রকার বস্ততেই যাইতেছে । আবার মনের এমন একটা উচ্চতর 
অবস্থা রহিয়াছে, খন উহ একটী বস্ত-মাত্র গ্রহণ করিয়। আর সকল বস্তকে 
ত্যাগ করিতে পারে । এই এক বস্ত গ্রহণ করার ফল সমাধি। 


শা্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ে! চিত স্যৈকাগ্রতা-পরিণামঃ | ১২ || 


হুত্রার্থ।--ষখন মন শান্ত ও উদ্দিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় 
অবস্থাতেই তুল্য-প্রত্যয় হয়, অর্থা২ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে 
পারে, তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পর্সিণ।ম বলে । 

ব্যাখ্যা-_-মন একাগ্র হইয়াছে কি করিয়া জান। যাইবে? মন একাগ্র 
হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না| যতই সময়ের জ্ঞান চলিয়! যায়, 
আমরা! ততই একাগ্র হইতেছি, বুঝিতে হইবে । আমর] সাধারণতঃ দেখিতে 
পাই, যখন আমরণ খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তক পাঠে মগ্ন হই, 
তখন সময়ের দিকে আনাদের মোটেই লক্ষ্য থাকেনা; যখন আবার 
পুস্তক-পাঠে বিরত হই, তখন ভাবিয়া আশ্চর্য হই যে, কতখানি 
সময় অমনি চলিয়। গিয়াছে । সমুদয় সময়টি যেন একপ্রিত হইয়। বর্জ- 
মানে একীভূত হইবে । এই জন্যই বল? হইগ্লাছে, যতই অতীত ও ভবিষ্যৎ 
আপিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, মন ততই একাগ্র হুইয়। থাকে । 





এতেন ভুতে্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাঁবন্থা পরিণম। ব্যাখ্যাতাঃ। ১৩॥ 


হুত্রার্থ (ইহা দ্বারাই ভূত ও ইন্ছ্রিয়ে যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থ/-রূপ 
পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হুইল। 

ব্যাখ্য। --ইহা বারা মনের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ তিন প্রকার পরি- 
ণামের ব্যাখ্য। কর। হইল। মনন ক্রমাগণ্ড বৃত্তি-বূপে পরিণত হইতেছে, 
ইহা মনের ধর্শ-রূপ পরিণাম। এই পরিণাম-গুলিকে কেবল বর্তমান 


৯০ রাজাষাগ 


অবস্থার রাখিতে পারিনে, তাহাকে লক্গণ অর্থাৎ কাঝ-গত পরিণাম বলে। 
মন ফখন এই বর্তমান আবস্থ।-গুলিকেও পরিত্যাগ করিপন। অত্তীত অবস্থা" 
গুলিতে যাইতে পারে, তাহার নাম অবস্থা-পরিণাম । পূর্ন পূর্ব সুত্রে 
যে নকল সমাধির ব্যিয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য, যোগী যাহাতে 
যনোবৃত্বিগুপির উপর ইচ্ছাপুর্ধক ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারেন। তাহ! 
হুইতে পূর্বোক্ত সংযম-শক্তি লাভ হইয়া থাকে । 

শান্ত দ্িতাব্যপদেশ্যধর্ন্মানুপাতী ধন্মী | ১৪ ॥ 

হৃত্রীর্থ।--শাস্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত ( বর্তমান ) ও অব্যপদেশ্য ভেবিষ্যং) 
ধর্দ যাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধন্মী। 

ব্যাখ্যা--ধর্মী তাহীকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কাঁধ্য করি- 
তেছে, যাছা সর্বঞ্ধাই পরিণাম-প্রাপ্ত ও ব্ক্ত'ভাব ধারণ করিতেছে। 

ক্রমানাত্বং পরিণামানাত্বে হেতুঃ । ১৫। 


শৃত্রার্থ ।-_ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমে বিভিন্নতা | 
(ধর্মের যে ক্রম, তাহার নানাবিধত্বই নানারূপ পরিণামের হেতু । ) 
পরিণ।মঞয়সতযমাদতীতানাগতজ্ঞানম, | ১৬ ॥ 


স্থত্রার্থ।--এই তিনস পরিণপামের প্রতি চিত্ত-সং্যম করিলে অতীত ও 
গনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হর়। 

ব্যাথ্য।--পূর্বে নংঘমের যে লক্ষ করা হইয়াছে, আমরা তাঁহা যেন 
বিশ্বাত না হই। যখন মন বস্তর বাহা ভাগকে পরিত্যাগ কর্ষা উহার 
আভ্যন্তরিক ভাব-গুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় 
উপনীত হয়, যধন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমন্র সেইটাই 
ধারণা করিয়া মুহূর্ত মধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্িলাত 
করে, তখন তাহাকেই সংযম বলে। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত- 
তবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাকে কেবল সংস্কারের পরিণামশ্ডলির 
উপর সংঙম প্রয়োগ করিতে হইবে। কতকগুলি সংস্কার বর্তযাঁন অবস্থান 


০০০ 





ধম অঃ ] যোপন্ছুত্র । ১৯৩ 


কার্য করিতেছে, কণকগুলির ভোগ শেষ হইয়! শিল্াছে, আর কতকগুলি 
এখনও ফল প্রদান করিবে বঙ্গিয়! সঞ্চিত রহিয়াছে । এই গুলির উপর 
বম প্রয়োগ করিয়া তিপি ভূত ও ভবিষ্যৎ সমুদ্র জানিতে পারেন । 


শবার্ঘপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্াানাৎ সন্ধরস্তৎ ্রবিভাগবৎযমাৎ 
সর্বভুতরুভজ্ঞানম.। ১৭ ॥। 


শত্রার্থ।-__-শব', অর্থও প্রত্যয়ের পরম্পরে পরষ্পরের আরোপ জন্ত একনপ 
সঙ্করাবস্থা! হইয়াছে, উহাদিগের প্রতেদ গুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় 
ভূতের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা--শবধ বলিণে বাহা-বিষয়_-যাহাতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়। 
দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে । অর্থ বলিলে ষে শরীরাভ্যস্তরীণ বুত্তি-প্রবাহ 
ইন্দ্রিম-ঘার দিয়া বিষয় লইয়। গিয়া মস্তিষ্কে পণছছিয়। দের, তাছাঁকে বুঝিতে 
হইবে, আর জ্ঞান বলিলে মনের ষে প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ানুতৃতি জয়, 
তাহাকেই বুঝিতে হইবে । এই তিনটী মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্ছিয়-গোটর 
বিষয় উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটী শব শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে 
এক কম্পন হইল,তংপরে শ্রবণেক্ছরিয় দ্বারা মনে একটি বোধ-প্রবাহ গেল,তত্পরে 
মন প্রতিতবাত করিল, আমি শবটাকে জানিতে পারিলাম ৷ আমি শী ঘে শব্ষটাকে 
জানিলাম, উহ? তিনটা পদার্থের মিশ্রণ,__ প্রথম,কম্পন, দ্বিতীয়, অন্ুভূতি-প্রবাহ 
ও ভৃতীম্ব, প্রতিক্রিয়া । সাধারণতঃ, এই তিনটা ব্যাপারকে পৃথক কর! যায় না, 
কিন্তু অভ্যাসের দ্বার! যোগী উহাদ্দিগকে পৃথক করিতে পারেন। যখন মানুষ 
এই কয়েকটাকে পৃথক করিবার শক্তি-লাভ করে, তখন সে যে কোন শঙ্দের 
উপর সংযম-প্রয়োগ করে, অমনিই যে অর্থ প্রকাশের জন্য এ শব্দ উচ্চারিত, 
হাছ। মনুষ্য-কৃতই হউক, বা কোন পণ্ত-কৃতই হউক, তত্ক্ষণাঁৎ বুঝিতে পারে। 


সংক্ষারসাক্ষাৎকরণাৎ পুর্্জাতিজ্ঞাঁনম,। ১৮ || 


সত্রর্থ।--সংস্কার গুলিকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ উহ্বাদিগকে জানিতে পাকিলে 
পূর্ব-ছন্মের জ্ঞান হয়। 
২৫ 





১৯% রাজযোগ 





সপ ক্স পাপা ৮৮ ৩ শিপাশিট সপপ্পপপ 


ব্যাখ্যা--আমরা যাই! কিছু অনুভব ববি, সমুদ্ধয়ই আমাদের চিত্তে তরঙ্গা- 
কারে আগিয়। থাকে)উহা আবার চিনে অভ্যন্তরে মিলাইয়। যায়, ক্রমশঃ সুক্ষ 
সুঙ্গুতর হইতে থাকে, একেবাবে নষ্ট হইয়। ফায় পা। উহা তথাঁক্স যাইস্! অতি, 
নদ্ধ আকারে অবস্থিতি করে,ষদি আনবা এ তরঞ্গটিকে পুনরার আনয়ন করিতে 
গারি, তাহা হইলে তাহাই স্থৃতি হইল। এইকপ, যোগীও যদি মনের এই 
সমন্ত পুর্বব সংস্কাবের উপর মংযম কবিতে পাবেন, তবে তিনি পূর্ব জন্মের কথ। 
ক্মবণ করিতে আরম্ভ করিবেন । 


গ্রত্যয়ন্য পরচিত্ত-জ্ঞবানম.1 ১৯) 
স্ত্রার্থ।--অপবের শরীরে যে পকল চিহ্ন আছে, তাহাতে সংযম কবিলে 
সেই ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায় । 
বাখ্যামনে কৰু, যেন প্রতোক ব্যক্তির শরীরেই বিশ্যে বিশেষ প্রকার 
চিহ্ন আছে, তদ্দারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ করা যায়, যখন যোগী! 


কোন বাক্তির এই বিশেষ চিহ্ন গুলিব উপর সং্যন করেন, তখন তিনি সেই 
ব্যক্িব মনের অবস্থা জানিতে পারেন। 

ন চ ফালম্বনমবিবয়ীভূত্ত্বাৎ । ২০ || 

স্ত্রার্থ।--কিস্ত এঁ চিত্তের আলম্বন কি, তাহা জানিতে পাঁরেন না, কারণ, 
উহা তাহার সংযমের বিষয় নহে। 

ব্যাখ্যা__পূর্ধ্বেষে শরীরের উপর সংযমের কথা৷ বলা হইয়াছে, তদ্বারা 
তান্ার মনের ভিতরে তখন কি হইতৈছে, তাহা জানিতে পারা যায় না) 
এখানে ছুইবার সংযম করিবার আব্তক হইবে, প্রথম, শরীরের লক্ষণ-সমূছের 
উপর ও তৎপর মনেব উপর সংষম-প্রয়োগ করিতে হইবে । তাহা! হইলে 
যোগী সেই ব্যক্তির মনে যাহা কিছু আছে, অর্থাৎ তাহার ভূজ। ভবিষ্যৎ, বর্ত- 
মান সমুদয় অবস্থা জানিতে পারিবেন । 


কায়রূপবরত্যশাত্দ্কাহাশক্তি-স্তস্তে চক্ষ,৪গেকাশাসংযোগেহ 
ভর্ধানম 1২০1 


০০ যোঁগন্ুর্র | ১৯৫ 


আপ পা পেশ পসপাপ পপ জপ আপ সস ৮০৮ পপ পপ পাপ 


স্ুত্রার্থ।--দেছের আকৃতির উপর সংযম করিয়া, আকৃতি অন্থুতব করি- 
বার শক্তি স্তস্তিত হইলে 'ও চাক্ষুষ আলোকের সহিত উহার অসংযোগ- 
হইলে যোগী লোক-সমক্ষে অন্তহিত হইচ্ছে পারেন । 

ব্যাখ্য।_মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের ভিতর দণ্ডায়মান রহিষ়াছেন, 
তিনি আপাত-দৃষ্টিতে সকলের স্মক্ষে অন্তহিত হইতে পারেন। তিনি থে 
বাস্তবিক অন্তহিত হন, তাহ! নহে, তবে কেহ ত্বাহাকে দেখিতে পাইবে না 
এই মাত্র। শরীরের আকৃতি ও শরীর এই ছুইটীকে তিনি ষেন পৃথক্‌ করিয়! 
ফেলেন এটী যেন স্মরণ থাকে ষে, যোগী যখন এরূপ একাগ্রত। শক্তি লাভ 
করেন যে, বস্তব আকার ও তদাকার-বিশিষ্ট বস্তুকে পরম্পর পূথক্‌ করিতে, 
পারেন, তখনই এপ অন্তদ্ধান-শক্তি লাভ হইয়। থাকে । ইহার উপর অর্থাৎ 
আকার ও সেই আকার-বান্‌ বস্তর পার্থকোর উপর সংযমপ্রয়োগ করিলে 
প্র আকুতি অন্কুভব করিবার শক্তির উপর যেন একটী বাধ। পড়ে, ক্কারণ, বস্তুর 
আকুতি ও আকারনানু সেই পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলেই আমরা বস্তকে উপ- 
লন্ধি করিতে পারি । ইহ! দ্বারাই শব্দাদ্দির অন্তর্দান অথণৎ শব্ধাদিকে অপরের 
ইন্জিয়-গোচর হইতে ন1 দেওষ। ব্যাখ্যা কর! হইল। 

মোপক্ধমৎ নিকপক্রমণঞ্চ কর্ম তৎসংবমাদপরা ন্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো 
বা। ২২ ॥ 

সুত্রর্৫থ ।--ক্ধ্ম ছুই প্রকার, যাহার ফল শীঘ্র লাভ হইবে ও যাহা বিশঙ্কে 
ফল-প্রসব করিবে । ইহার উপর সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক লক্ষণ- 
সমূহের উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে যৌগীর। দেহ-ত্যাগের সঠিক সময় অবগত 
হইতে পারেন। 

ব্যাখ্যা--ঘখন যোগী তাহার নিজ কর্ম অর্থাৎ তাহার মনের ভিতর যে 
সংস্কার-গুপির কার্য আরম্ভ হইয়াছে, সে গুলির *উপবর সংয্ম-প্রয়োগ করেন, 
তখন তিনি দেই ক্রিয়মাণ কর্ম-গুলি,দ্বার। জানিতে পারেন, কবে তাহার শবীর- 
পাত হইবে। কোন্‌ স্ময়ে, কোন্‌ দিন, কটার সময়ে, এমন কি, ক মিনিটের 
সময় তাহার মৃ্ঠী হইবে, তাহা তিনি জানিতে পাঁবন। হিন্দুবা মৃত্যুর এই 


১৯৬ রাজঘোপ । 


আসরবর্তিতা জানাকে বিশেঘ প্রয়ো্রনীক় মনে করিয়! থাকেন, কারণ, গীতাতে 
এই উপদ্ধেশ পাওয়া যার যে, মৃত্যু-সমগ্ধের চিন্তা পন জীবন নিক়শিত করিবার 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ-স্বরূপ | 

মৈত্রাদিযু বলানি 1 ২৩ ।। 

শুত্রার্থ মৈত্র ইত্যাদি গুণ-গুপির উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে, প্র গুণ 
গুলি অতিশর প্রবল-ভাব ধারণ করে । 

ৰলেষু হস্তিবলাদীনি। ২৪ || 

চুত্রার্থ ।-_হুস্তী ইত্যাদির বলের উপর সংযম-গ্রয়োগ করিলে যোগি-গণের 
শরীরে বল আইসে। 

ব্যাখ্যা--যখন যোগী এই সংযম-শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল ইচ্ছা 

করেন, তবে হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, ও তাহাই লাভ করিয়া 
থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপাক 
জানে, তবে এ শক্তি লইয়! ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে গপ্কারে। যোগী ধিনি, 
তিনি উহা লাভ করিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন । 


প্ররত্যলোকন্যানাৎ সুক্ষব্যবহিতবি প্রকষ্টজ্ঞানম,। ২৫ ।| 
হৃত্রার্থ।__সেই মহা-জ্যোতির উপর সংযম কলে সুক্ষ, বাবহিত,ও দূরবর্তী 
বন্তর জ্ঞান হুইয়া থাকে । 
ব্যাখ্যা -ত্বদয়ে ঘে মহা-জ্যোতি আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি 
দুরবর্তী বস্তও তিনি দেখিতে পান; যথা-দুরে কোন ঘটন! হইতেছে, হরি 
সেই বস্ত পর্ধত-তুলা ব্যবধানে থাকে, তাহাও এবং অতি শুষ্ম সুক্ষ বন্তও 
জানিতে পারেন। 
তুবন-জ্ঞানৎ নুষ্ধ্ে সংযমাৎ। ২৬ ॥ 
শুত্রার্থ।-_সু্যে সংযমের দ্বারা সমুদয় জগতের জ্ঞান-লাভ হয় । 
চক্রে তারারুহজ্ঞানমজ 1 ২৭ 1| 
সুত্রার্থ।--চন্ত্রে যম করিলে, তারা সমূহের জ্ঞান-লাভ হয়। 


শয় অং।] যোগস্ুজ । ১৯৭ 





ধরবে তদ্গতিক্ঞানম | ২৮ | 
সুত্রার্থ।-_ফ্রুব-তারায় চিত্ত-সংযম করিলে তারাসমূছের গতি-জ্ঞান হয়। 
নাভিচক্রে কায়ব্যুহ-জ্ঞানম,। ২৯ ॥ 
চ্ুত্রার্থ।-__নাভি-চক্রে চিত্ত-সংঘম করিলে শরীরের নির্মীণ-প্রণালী জান! 
যায়। 
কণঠকুপে ক্ষৎপিপাসানিবত্বিঃ । ৩০ || 
সুত্রার্থ_-ক-কৃপে সংঘম করিলে ক্ষুং-পিপান! নিবৃত্তি হয়। 
ব্যাখা! -- অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি ক-কূপে চিত্ত সংযম করিতে পারেন, 
তবে তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়] ঘায়। 
কুর্মনাড্যাং হৈর্যাম্‌। ৩১ | 
হুত্রার্থ (কৃর্ধ নাড়ীতে চিন্তসংযম করিলে শরীরের শ্থিরতা আইসে। 
ব্যাখ্য।_-যখন তিনি সাধন। করেন, তাহার শরীর চঞ্চল হয় না। 
মর্ঘজ্যোতিঁঘি লিদ্ধ-দর্শনম্‌। ৩২ | 
চুত্রার্থ ।--মন্তিষ্ের উপরিস্থ জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ব-পুরুষ- 
দিগের ধর্শন লাভ হয় । 
ব্যাখ্যা সিদ্ধ বলিতে এস্থলে ভূত-যোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ-ধোনিকে 
বুঝাইতেছে। যোগী বখন তাহার মস্তকের উপরিভাগে ঘনঃ-সত্যম করেন, 
তখন তিনি এই সিদ্ধ-গণকে দর্শন করেন। এখানে সিদ্ধ শব্দে মুক্ত-পুরুষ 
যুধাইতেছে ন।| কিন্তু অনেক পময়ে উহ! 'ী অর্থে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
প্রাতিভাত্বা! সর্কন্‌। ৩৩ | 
শুত্রার্থ।-_প্রতিভ1-শক্কি ছায়া] সমুদয় জ্ঞান-লাভ হয়| 
ব্যাধ্যা__ধাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতা ছার! লক জ্ঞান- 
বিশেষ অছে, তীহান্ে কোন এগ্রকার সংযম ব্যতীতই এই সমুদয় জ্ঞান 
আমিতে পাবে । যখন ঘাকুষ উচ্চ প্রতিতা-শক্ষি লাভ করেন, তখনই শ্ডিনি 
এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন। তাহার জ্ঞানে সমুদয় প্রকাশিত হইয়া ঘায়। 


১৯৬ রাজযোগ | 





আপরবর্তিতা জানাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে ধরিয়া থাকেন, কারণ, গীতাতে 
এই উপদ্ধেশ পাওয়া যায় যে, মৃত্যু-সমপ্জের চিস্তা পর জীবন নিরখিত করিবার 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীর কারণ-শ্বরূপ | 

মৈত্রাদিযু বানি । ২৩ ।। 

চুত্রার্থ মৈত্র ইত্যাদি গুপ-গুপির উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে, প্র গুণ- 
গুলি অতিশয় প্রবল-ভাব ধারণ করে। 

ৰলেষু হুস্তিবলাদীনি। ২৪ || 

গত্রার্থ ।-_হুস্তী ইত্যাদির বলের উপর সংযম-প্রয়োগ করি যোগি-গণের 
শরীরে বল আইসে। 

ব্যাখ্যা--ষখন যোগী এই সংযম-শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল ইচ্ছা 

করেন, তবে হস্তীর বলের উপর সংযম-প্রয়োগ করেন, ও তাহাই লাভ করি! 
থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপানন 
জানে, তবে এ শক্তি লইয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে গ্কারে। যোগী ঘিনি, 
তিনি উহা লাভ করিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন । 


প্ররত্য।লোকন্যানাৎ শুক্ব্যবহিতবি প্রক্লউজ্ঞানম,। ২৫1 
শুত্রার্থ।__সেই মহা-ক্টোতির উপর সংঘম কগিলে সুঙ্ষ্ন, বাবহিত,ও দৃরবর্থী 
বস্তর জ্ঞান হইয়া থাকে। 
ব্যাখ্যা -হ্বদঘে থে মহা-জ্যোতি আছে, তাহার উপর সং্যম করিলে অস্তি 
দুরবন্তী বস্তও তিনি দেখিতে পান) যখা-_দুরে কোন ঘটন! হইতেছে, বন্দি 
সেই বস্তু পর্বত-তুল্য ব্যবধানে থাকে, তাহাও এবং অতি পক্ষ সুক্ষ বস্তও 
পানিতে পারেন। 
ভুবন-জ্ঞানৎ শুর্যো সূত্যমাৎ । ২৬ ॥ 
গুত্ার্থ।__ুর্যোে সংযমের দ্বারা সমুদয় জগতের জ্ঞান-লাভ হয়। 
চক্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম,। ২৭ || 
সুত্রার্থ।--চন্ত্রে সংঘম কৰিলে, তার! সমূহের জ্ঞান-লীভ হঞ়্। 





শয় অঃ। ] যোখনু | ১৯৭ 


ফ্ুবে তকগাতিজ্ঞানম. | ২৮ | 
সুত্রার্থ।__ফধব-তারায় চিত্ত-সংযম করিলে তারাসমূছের গতি-জ্ঞান হয়। 
নাভিচক্রে কাঁয়ব্যুহ-জ্ঞানম,।॥ ২৯ | 
হত্রার্থ।--নাতি-চক্রে চিত্তসংষম করিলে শরীরের নির্মাণ-প্রণালী জান! 
যায়। 
কণ্ঠকুপে ক্ষ,ৎপিপাসানিবত্বিঃ ৩০ 11 
সুত্রার্থ।-_কঠ-কৃপে সংযম করিলে ক্ষুৎ-পিপাস! নিবৃত্তি ছয় । 
ব্যাখ্যা _ অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি ক-কৃপে চিত্ত সংযম করিতে পারেন, 
তবে তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া যায়। 
কুর্নাডাৎ ধৈর্যযম্‌ | ৩১ ॥ 
স্ত্রার্থ।-কুর্্ন নাড়ীতে চিশসং্যম করিলে শরীরের শ্থিরত! আইসে। 
ব্যাখ্যা_যখন তিনি সাধন! করেন, তাহার শরীর চঞ্চল হয় ন।। 
মুর্ধজ্যোতিষি শিদ্ধ-দর্শনম্‌। ৩২ || 
গৃত্রার্থ।--মন্তিক্ষের উপরিস্থ জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিঙ্ধ-পুকষ- 
দিগের দর্শন-লাভ হয় । 
ব্যাখ্য/--সিদ্ধ বলিতে এস্থলে ভৃত-যোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ-ধোনিকে 
বুঝাইতেছে। যোগী যখন তাহার মন্তকের উপরিভাগে মনঃ-মং্যম করেন, 
তখন ভিনি এই সিদ্ধ-গণকে দর্শন করেন। এখানে সিদ্ধ শব্দে মুক্ত-পুরুষ 
মুধাইতেছে না। কিন্ত অনেক লনয়ে উহ] রী অর্থে ব্যবহত হইস্স| থাকে । 
গ্রাতিভাদ সর্ক্‌ । ৩৩ | 
হুত্রার্থ।-__প্রতিভ1”শক্কি দ্বায়। সমুদয় জ্ঞান-লাভ হয়! 
ব্যখ্যা_যাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতা ঘারা লব্ধ জাঁন- 
বিশেষ অছে, তাহাদের কোন গরকার সংঘম ব্যতীতই এই লমুদক জ্ঞান 
আসিতে পানে । যখন মানুষ উচ্চ প্রতিতা-শক্তি লাভ করেন, তখনই ভিনি 
এই মহা আলোক প্রাপ্ত, হন। তাহার জানে সমুদয় প্রকাশিত হইয়া যায়| 





১৯১৮ রাজধোগ 1 


সি ১১১১১১১১১১১ 
পক শস্পলল 


তাহার কোন প্রকার সংযম অথবা! কিছু না করিক্কাই, 'াপন। আপনিই 
সমুদয় জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। 

হৃদয়ে চিত্ব-নম্বিৎ । ৩৪ | 

সুত্রার্থ।--হদয়ে চিত্ত-সংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞন-লাত হয়। 


সত্বপুকষয়োর ত/স্তনংকীর্ণয়োঃ প্রত।য়/বিশেষান্ডে।গঃ  পরার্ধ- 
ত্বাদন্যস্বার্থসংযমাঁৎ পুকষত্ঞানম্‌। ৩৫ ॥ 

হুত্রার্থ।--পুরুষও বুদ্ধি, যাহার অতিশয় পুথকৃ, তাঁহাদের বিবেকের 
অভাবেই ভোগ হইঞা থাকে,সেই ভোগ অপরের জন্ত, স্থতরাং, এই পুরুষ ও এই 
ভোগের মধ্যে যে ভেদ-ভাব আছে, তাহার উপর সংযমের ছারা পুরুষের জ্ঞান- 
লাত হয়। 

ব্যাথ্য-_পবিত্রতা হইতে লব্ধ এই অনাসক্করিপ পক্তি-বলে যোগীব্র প্রাতিভ 
জ্ঞান উপস্থিত হয়। 

ততঃ প্রাতিভশ্র বণবে দনাদশান্বাদবার্ত! জায়র্তে'। ৩৬ || 


স্ব্রার্থ।-শ্তাহ! হইতে প্রাতিভ শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, শ্বাদ ও প্রাণ উৎপন্ন 
হয়। 
তে সমাধা বুপনর্গ, ঝুখানে লিদ্ধয়ঃ | ৩৭ | 


স্তরার্থ ।--ইহার সমাধির সময়ে উপসর্গ, কিন্তু সংসার অবস্থায় উহার! 
সিদ্ধিস্বরূপ। 

ব্যাখ্যা--যোগী জানেন, সংস'রে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ৬ মনের যেগের 
দ্বার! হইয়! থাকে , যদি তিনি “আত্ম! ও প্রকৃতি পরস্পর. পৃথক রস্ত, এই সত্যের 
উপর চিত্ত-সংযম করিতে পারেন, তবে তিনি পুরুষের জ্ঞান-লাভ করেন। তাহা 
হইতে বিবেক জ্ঞান উদয় হইয়! গগ্নকে । মখন তিনি এই 'ধিবেক লাভ করিতে 
কতকাধ্য হন, তখন তাহার মহোচ্চ দৈব-জ্ঞাঁনলান্ড হন্ন। কিন্তু এই, শক্তি 
ফমুদয় সেই উস্ৃভম লক্ষ্য অর্থাৎ-ঘেই পবিত্র-স্বরূপ "মাতার জ্ঞান ও মুর্তি 
প্রতিবন্ধক-স্থবপ। এ গুলি পথি-মধ্যে লব্ধ হইয়া গ্রাকে মাত্র । যোগী ঘদি 





আ আঃ] ঘোঁগঞ্ুত্র । ১৯৯: 


এই শক্তি-গুলিকে পরিত্যাগ : করেন, তবে তিনি .সেই উচ্চতম জ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তি গুলি লাভ করিতে প্রলোভিত হন, 
তবে তাহার আর অধিক উন্নতি হয় ন1। 


বন্ধকারণশৈধিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তসা পরশরীরাবেশঃ। ৬৮ ॥ 


সুত্রাথ।--যখন বন্ধের কারণ শিথিণ হইয়া য় ও চিত্তের প্রচার-স্থান 
গুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ী সমূহকে ) অবগত হন, তখন তিনি অপরের 
শরীরে প্রবেশ করিতে পাযেন। 

ব্যাখ্য/_-ধোগী অন্ত এক দেহে অবস্থান করিয়। তদ্দেহে ক্রিয়াশীল ধাঝি- 
লেও কোন এক মৃতদেহে গ্রদেশ করিয়া উহাকে সঞ্চালন করিতে পারেন। 
অথবা তিনি কোন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইঙ্্রিয়- 
গণকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন ও সেই সময়ের জন্ট, সেই শরীরের মধ্য দিয়া 
কার্ধা করিতে পারেন । প্রক্কৃতি পুরুষের বিবেক-লাভ করিলেই ইহা তাঁহার 
পক্ষে সম্ভব হইতে ধ্রারে । তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন, 
কারণ, তাহার আত্মা যে কেবল সব্ব-ব্যাপী, তাহ নছে, তাহার মনও ( অবশ্য 
যোগীদিগের মতে। ) সর্ব-ব্যাপী, উহ সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশ মাত্র । 
এক্ষণে কিন্তু উহ কেবল এই শরীরের ন্নায়ু-মগ্ডলীর ভিতর দিয্লাই কাঁধ্য করিতে 
পারে, কিন্তু যোগী খন এই ন্বায়বীয় প্রধাহ গুলি হইতে আপনাকে মুক্ত 
করিতে পারেন, তখন তিনি অন্তান্ত শরীরের দ্বারাও কাধ্য করিতে পারেন। 


উদ।নজয়াত্জলপঞ্কীকণ্টকাদিঘনঙ্ষ উৎক্রাস্তিশ্চ | ৩৯ |] 


স্ত্রাথ।-- উদান-নামক স্বায়ুপ্রবাহ জয়ের দ্বারা যোগী জলে মগ্ন হন না» 
তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন। 
ব্যাখ্যা_যে ম্বীরবীয় শক্তিগ্রবাহ ফুস্ছুু ও শরীরের উপরিস্থ সমুদয় 
ংশকে নিয়মিত করে, ঘখন.তাহাকে নয় করিতে পারেনঃ তখন তিনি 
আতিশগ লঘু হইয়া যান।. তিনি আর জলে যগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও 
তরবাবি-ফলকের উপব অনায়াদে ভমণ করিতে পারেন, অগির মধ্যে দণ্ডায়মান ] 


২৬ রাজনেগ । 


হইয়া থাকিতে পারেন, ও তাছার স্মারও নানা প্রকার , শক্তি লা 
হইয়! থাকে । 
ধমানজয়াৎ প্রস্বলনম্‌ 1 ৪০ || 

চুত্রার্থ ।--সমান বায়ুকে জয় করিলে তিনি জ্যোতি: দ্বারা বেধিত হইয়া 
থাকেন। 

শ্রোব্রকাশয়োঃ সন্বন্ধনত্ষমান্দিব্যং শ্রোর্রম,| ৪১।| 

সুত্রার্থ ।--কর্ণও আকাশের পরম্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম 
করিলে দিব্য কর্ণ-লাত হয়। 

ব্যাখ্যা--এই আকাশ্ভৃত ও তাহাকে অন্গভব করিবার যন্ত্র-স্বক্ূপ কর্ণ রহি- 
ধাে। ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। তখন 
ভিপি সমুদয় শুনিতে পান। বন্ধ মাইল দুরে হইলেও তিনি শুনিতে পাঁন। 


কায়াকাঁশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাসযুতুলনমাপজেশ্চা কাশগ্মমম। ৪২ ।। 

ুতরার্থ।_ শরীর ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্ব-সংফ্ম করিলে যোগী 
তুলার ন্যায় লঘু হইয়া যান, স্থ পররাং, আকাশের মধ্য দিয়! গমন করিতে পারেন । 

ব্যাথ্যাঁ-আকাশই এই শরীরের উপাদান ; আকাঁশই এক প্রকার বিকট 
হইয়া এই শরীর-রূপ ধারণ করিয়াছে । যদি যোগী শরীরের উপাদান & 
আকাশধাতুর উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের গ্তায় লুতা 
প্রাপ্ত হন ও যেখানে ইচ্ছা, বায়ুর মধ্য দিয়া যথায় তথায় যাইতে পারেন । 


বহিরকম্পিত। ব্ত্বিম হাবিদেহাস্ততঃ গ্রাকাশা বরণক্ষয়; ৷ ৪৩ 1) 


নুত্রার্থ।--বাহিরে ষে মনের ষধার্থ বৃত্তি অর্থাৎ মনের ধারণা, তাহার নাম 
মৃহণ-বিদেহ ? তাহার উপর লংযম-প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহার 
ক্ষয় হইয়1 ষায়ু। 

ব্যাখ্য।--মন অজ্ঞতা-প্রযুক্ত বিবেচনা! করে যে, সে দেহের ভিতর দিয়! 
কাঁধ্য করিতেছে । বদ্দি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমর কেবল মাত্র এক 
গ্রাকার দ্বাযুমগ্ুলীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব, অথবা এই আন্থংকে একী শরীরেই 


স্পরজশাতিপারানারারানাজাগর 





শুন অঃ] ঘোগপুত্র | ১৬ 


আধন্ধ করিয়। রাখিব কেন? ইঞ্থার ত কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যা না। 
যোগী ইচ্ছ! ফরেন যে, তিনি যেখানে ইচ্ছা, তথায় আপনার এই আসিত্ব-্জাবকে 
আঞ্জুভব করিবেন । যখন তিনি ইছাতে সম্যক কৃতকাধ্য হন, তখন প্রকাশেন্ন 
মমুদয় আবরণ চলিয়া যাঁর এবং সমুদয় অস্বকার ও অজ্ঞান চলিয়া গ্রিক সমুদয়ই 
তাহার নিকট চৈতন্যময় বলির! বোঁধ হয়। 
স্থ.লম্বরূপহুন্মনায়ার্থবত্বসত্যমাস্ভুতজয়: | ৪৪ ॥ 

সুত্রার্থ।-__-ভূত-গণের স্থল, স্বরূপ, হুশ, জন্বয়। ও অর্থবত্ব এই কয়েকটা 
ভপর লং্ষম করিলে ভূত জয় হয়। 

ব্যাখ্য। যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংবম করেন; প্রথম, স্থল-ভূতের উপর, 
তৎ্পরে উহার অন্যান্ত শুপ্স অবস্থার উপর মংবুষ করেন। এক সম্প্রদায়ের 
বৌদ্ধ-গণ এই সংযমটী বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন । তাহার! খানিকট? 
কাদার তাল লইয়। উহার উপর সংধম-প্রয়োগ করেন, করিয়া ক্রমশঃ, উহ1 যে 
সকল শুশ্ব-ভূতে নির্শিত, তাহ! দেখিতে আবস্ত করেন । যখন তাহার এ সুক্ষ 
ভূতের বিষয় সমুদয় জানিতে পারেন, তখনি তাহারা এঁ ভূতের উপর শক্তি-লাভ 
করেন। সমুদয় ভূতের পক্ষেই ইহ। বুঝিতে হইবে-_যোগী সমুদয্ই জন্ব করিতে 
প্বরেন। 

ততো! হণিমা'দি প্রাছুর্ভাবঃ কায়ন ম্পতদ্বন্বানভিঘাতিশ্চ ॥ ৪৫1 

সুত্রার্থ।_-তাহা হইতেই অপিম! ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কাছ- 
সম্পৎ লাভ হয় ও নমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয়। 

ব্যাখ্য।-_ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি আপ- 
নাকে যত ইচ্ছা ততদুর লঘু করিতে পাবেন, তিনি আপনাকে খুব বৃহৎ করিতে 
পারেন, আপনাকে পৃথিবীর ন্যায় গুরু ও বায়ুর ন্যায় লঘু করিতে পারেন,তিনি 
নাহ ইচ্ছা, তাহারই উপর প্রতৃত্ব করিতে পারেন,দ্ঘাহ! ইচ্ছা,তাহাই জঙ্ করিতে 
পারেন; তাহার ইচ্ছায় দিংহ তীঁছাি পদতলে বসিয়া থাকিবে, ও তাহার সমুধস় 
বাসনাই পরিপুর্ণ হইবো 


২৬ 


৪৪ রাজযোগ। 





শি শিশিরে পালা পক শিপ পীশিপশা পলা? শালা পিপল পিপিপি শপ পপ আসল | আশিকী সপ্পীস পিসি 
সপ 


রূপ-লাবণা-বলবঞজসংহ্ননতানি কারসম্পৎ। ৪৬ ।। 

চুত্রার্থ ।--কায়সম্পৎ বলিতে €পীনাধধ্য, সুন্দর অঙ্গকাত্তি, বল, ও বজ্ববৎ 
দৃঢ়তা বুঝাক্স। 

ব্যাথ্যা। তখন শরীর অবিনাশী হুইয়] যাঁয়, অগ্নি উহার কোন ক্ষতি 
করিতে পারে না; কিছুই উহার ক্ষতি করিতে পাঁরে না। যোগী যদি স্বয়ং 
ইচ্ছা না করেন, তবে কিছুই তাহার বিনাঁশে সমর্থ হয় না,কাল-দণ্ড-ভঙ্গ করিয়া 
তিনি এই জগতে শরীর লইয়। বাম করেন।” বেদে লিখিত আছে যে, সেই 
ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা ক্রেশ হয় না । 

গ্রহণস্বরূপান্মিতাস্বয়ার্থবত্বঘংযযাদিক্দিয়িজয়ঃ ৷ ৪৭ || 

সুত্রার্থ।-_ইন্দ্িয়-গণের বাহ্‌-পদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই 
জ্ঞাঁন হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগ-দাতৃত্ব এই 
বয়েকটার উপর দংযম করিলে ইঞন্জরিয় জয় হয়। 

ব্যাখ্যাঁবাহ্‌ বস্তর অনুভূতির সময়ে ইন্ট্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে 
ষাইয়। বিষয়ের দিকে ধাবমান হুয়। তাহা হইতেই জান ও অহঙ্করের 
উৎপত্তি হয়। যখন যোগী উহাদের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে কোন বস্ত তুমি দেবিতেছ, বা অনুভব 
করতেছ_ য্থ। একখানি পুস্তক-_-তহ। লইয়! তাহার উপর সংযম প্রয়োগ 
কর। তৎপরে পুস্তকের আঁকারে যে জ্ঞ'ন রহিয়াছে পরে যে অহংভাব দ্বারা এ 
পৃস্তকা্দি দর্শন হয়, তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর, এই অভ্যাসের ছারা 
সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়] থাকে | 

ততো মনেোঁজবিজৎ বিকরণভবঃ প্রধানজয়শ্চ | ৪৮ | 

হুত্রার্থ।_-তাহী হইঙ্ডে দেহের, মনের ন্তায় বেগ, দেহ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়, 
গণের শক্তি ও প্রধান-জয় হইয়। থাঁকে। 

নত্ৃপুরুষানপ্যাখ্যাতিমাস্টরল্য সর্দভাবাধিষ্টাতৃত্বৎ নর্বজ্াতৃদ্বঞ্চ | ৪৯! 

সুত্র” ।--পুকষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্কোর উপর চিত্ত-সংযম করিলে 

সকল বস্তর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বক্ঞাতৃত্ব লাঁভ হয়। 


ও অঃ। ] যোঁগনুত । ২৩৩ 





ধ্যাথা--যখন আমর! প্রকৃতি জয় করিতে পারি ও পুরুষ প্ররৃতির ভেদ্ব- 
উপলার্ধী করিতে পারি, আখাৎ জানিতে পাবি যে, পুরুষ অবিনাশী, পরিন্র ও" 
পুর্ণ স্বরূপ, খন যোগী ইহা ঠিক ঞনুভতব করিতে পারেন, .তখন তাহীর 
সন্দ্বব্যাপিত্ব ও সর্বজ্ঞত। আইসে। 


তধ্বেরাগ।াদপি দেষবীজক্ষয়ে টকবল্যং | ৫৭ 4 


স্থবার্থ।--পুর্কোক্ত সর্ধব্যাপিতা ও সর্ধজ্ঞতাকেও ত্যাগ করিতে পারিলে 
দোষের বীজ ক্ষয় হইয় যায়, তখনই তিনি কৈবল্য লাভ করেন। 

ব্যাখ্য।_-তখন তিনি কৈবল্য লাভ করেন। তখন তিনি মুক্ত হইয়া! যান। 
যখন তিনি সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বক্ঞতা এই দ্বিবিধ শক্তিই পরিত্যাগ করেন, তখন, 
তিনি সমুদয় প্রলোভন, এমন কি, দেবগণ কৃত প্রলোভনও অতিক্রম করিতে 
পাবেন! যখন যোগী এইসকল ৪অদ্ুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও উহাদিগকে 
পরিত্যাগ করেন, তখনই ঠিনি সেই চরম লক্্যস্থলে উপনীত হন। বাস্তবিক 
এই শক্তিগুলি কি ঠি কেবণ বিকার মাত্র। স্বপ্ন হইতে উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কি. 
আছে? দর্বশক্তিমত্তাও স্বপ্পতুল্য । উহা কেবল মনের উপর নিতর করে। 
যতক্ষণ পর্য্স্ত মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যান্ত সর্বশক্িমন্ত। সম্ভব হইতে 
পারে, কিন্ত আমাদের লক্ষ্য মনের ৪ অতীত প্রদেশে | 


স্থান্যুপমিমন্ত্রণে সঙ্কম্ময়াকরণৎ তত্র পুনরনিষ্ট প্রমঙ্গাৎ | ৫১ || 


হত্রর্ধ ।--দেবতাদি প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওদ্! উচিত 
নয়? কারণ, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। 

ব্যাথ্য।--আরও অনেক বিদ্ব আছে। দেবাদ্ি ষোগীকে প্রলোভিত করিতে 
আইগেন। তাহারা ইচ্ছ! করেন ন1! যে, কেহ সম্পূর্ণ-রূপে মুক্ত হন। আমর! 
ঘেমন ঈীর্ঘ/-পরায়ণ, তাহাব্রাও সেইরূপ, ববং কখন কথন আমাদের অপেক্ষ। 
অধিক | তাহার! পাছে আপনাদের পদ ত্রষ্ট হয়, তঙ্জনা অতিশয় ভীত" 
ষে সকল যোগী সম্পূর্ণ পিছ হইতে পারেন ন', তাহার] মৃত হুইয়। দেবী! 
হন। তাহারণ সোজা পথ ছাড়ি পার্থর এক পথে চলিক্বা! যান ও এই 


১১ রাজযাগ । 


ররর নাশ 


ক্ষমতা গুলি লাভ করেন। তাহাদের আবার জন্মাইতে হয়, কিন্ত যিনি এতদূর 
শক্তি-মন্পর যে, এই প্রলোভন-গুলি পর্য্যস্ত অতিক্রম করিতে পারেন 
ও এবারে সেই লক্ষ্য-স্থানে পৌছিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হইঞ্জা ফাঁস । 

ক্ষণতংক্রময়োঃ সংযম দ্বিবেকজং জ্ঞানৎ | ৫২ & 

শুত্রার্থ 1-ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাব-গ জির উপর স্যম প্রয়োগ 
করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

ব্যাখ্যা--এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তি-গুলি হইতে রক্ষা) পাইবার উপায় 
কি? বিবেক-বলে ঘখন সদসৎ-বিচার-শক্তি হয়, তখনই এই সকল বিস্ত চলিয়! 
যাইবে । এই বিবেক-জ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশে এই সংঘষের উপ- 
দেশ প্রদত্ত হইল। কালের কোন অংশ-বিশেষের উপর সংযমের ছার? 
ইহা হইয়া থাকে। 

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত,লায়োস্ততঃ প্রতিপত্তি ৫৩ ॥ 

সুত্ার্থ।_জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিশকে পুখক করা যাইতে 
পারে না, তাহাদিগকেও ত্র পূর্বোক্ত সংযমের দ্বারা পৃথক্‌ করিয়! জানা 
যাইতে পারে। 

ব্যাখ্যা-_-আঁমরা যে সকল ছুঃখ ভোগ করি, তাহার সমুদয়ই অজ্ঞান 
হইতে প্রস্থত হয়, অজ্ঞান আবার সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য -দৃষ্টির 
'অভাঁব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমরা সর্বদাই মন্দ জিনিষকে ভাল 
বলিয়। ও সত্যকে দেখিয়! মিথ্যা শ্বপ্ন-তুল্য বলিয়া বোধ করি। আত্মাই এক 
মাত্র সত্য, আমরা উহ বিস্থৃত হুইয়াছি। শরীর মিথ্যা শ্বপ্নমাত্র, আমরা 
ভাবি, আমর! শরীর । আুতরাং, দেখা গেল, এই অবিবেকই ছুঃখের কারণ। 
এই অিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রশ্থত হয়। বিবেক আসিলেই তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই বলও আইসে, তখনই আমরা এই শরীর, স্বর্গ ও দেবাদির কল্পন। পরিহারে 
সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ন ও কাল দ্বাক্না আমরা বস্তদিগকে ভিন্ন করি! থাকি? 
উদাহ্রণস্থলে একটা গোরুর কথা ধরা যা্উক। গাভীর কুকুর হইতে ভেদ 
খাঁতিগত। দুটা গাভীর মধ্যে আমর! কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়! থাকি? 








আআং। ] যোগে ! ২ 





কষ্ট 


চিক্কের দ্বারা । আবার 'ছুটী-বস্ত সর্ধ্বাংশে সমান হইলে, আমরা স্থানগত ভেদের 
দ্বার! উহাদ্দিগকে পৃথক করিতে পারি । যখন এই ভেদ করিবার এই ভিন্ন 
ভিন্ন উপায় গুলির কিছুই পাওয়া যায় না, তখন পূর্বোক্ত সাধন-প্রণাপ্ই 
অভ্যাসের দ্বারা আমর? উহাঙ্গিগকে পৃথক করিতে পারি । যোগীদিগের উচ্চতম 
দর্শন, এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদ? পূর্ণ স্বরূপ 
ও জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র অমিশ্র বস্ত। শরীর ও মন মিশ্র পদাথ+ 
তথাপি আমরা সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি। 
এই আমাদের মহা! ভ্রম যে, এই পার্থক্যটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে । যখন এই 
বিচার-শক্তি লব্ধ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পান যে, জগতের সমুদয় বস্তু, তাহ! 
বহাই হউক আর আভ্যন্তরই হউক, সমুদন্ধই মি শ্রপদার্থ, সুতরাং, উহার 
পুরুষ হইতে পারে না। 


তারকৎং র্ধবিষয়ৎ সর্বথাবিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজৎ জ্ঞানম. | ৫৪ | 


শৃত্রার্থ।-_যে ছিবেক-ভ্ঞান সকল বস্ত ও বস্তর সর্ব-বিধ অবস্থাকে যুগপৎ 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে তারক-জ্ঞান বলে। 

ব্যাধ্যা__কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য ; যখন এই লক্ষ্য-স্থলে প্থছিতে পার! 
ধায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি চিরকাঁপই শ্রকমাত্র, কেবল 
ছিলেন, তাহাকে সুখী করিবার জন্ত আর কাহারও প্রয়োজন ছিল ন1। 
যতদ্দিন আমরা আমাদ্দিগকে স্থখী করিবার জন্য আর কাহাকেও চাহি, ততদিন 
আমর! দাস-মাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন যে, তিনি মুক্ত-শ্যতাৰ ও 
তাহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না,--জানিতে পারেন--ষ্১ে 
এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয্নোজন নাই, তখনই মুক্তি লাভ হয়, 
তখনই এই কৈবল্য-লাত হয়। 


সত্বপুৰষয়োঃ গুদ্ধি-সাম্যে কৈবলামিত্তি | ৫৫ ॥ 


সুত্রীর্থ।--সত্ব ও পুরুষের যখন সম-ভাঁবে শুদ্ধি হই যায়, তখনই 
কৈবল্য লাভ হয়। 


ই রাজষোগ 


শত সিস্পস্সপ্প শশা শিপ শি আটে 


ব্যাথা ।-ফখন আত! জানিতে পারেন যে, জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণু, হইতে 
দৈব-গণ পর্যন্ত কিছুরই উপর, ফীহার নির্ভরের প্রয়োজন লাই, তখনই 
আত্মার দেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পুর্ণ তা বলে। যথন শুদ্ধি ও অশ্ুদ্ধি- উভয় 
মিশ্রিত মন পুরুষের হায় শুদ্ধ হইয়া! খায়, তখনই সত্ব অর্থাৎ মন, নিগুণ, 
পবিত্র-শ্বরূপ জর্থাৎ পুরুষকে প্রতিফলিত করে। 
ক্ভিতি-পাদ সথান্ত । 
স্ম্শ্া- খ.. 





চতুর্থ অধ্যায় 


ট্ম্যভলয-স্পাদ ॥ 


কপ সে 


জন্মৌষধি-মন্্-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্য়ঃ | ১ || 

হুৃতরার্ঘ ।-_সিদ্ধি-সমূহ জন্ম, উধধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উতৎ্পর হয়| 
ব্যাখ্যা--কখনও কখনও দেখা ষাঁয় যে, মানুষ পুর্ব-জন্ম-সিদ্ধ ক্ষমতা লইয়] 
উপ্মাগ্রহণ করে । এই জন্মে সে হেন তাহাদের ফল-ভোগ করিতেই আইসে। 
গাংখ্য-দর্শন্র পিতা-স্বরূপ কপিল-সম্বদ্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ হইয়! 
শ্মিয়াছিলেন । “সিদ্ধ' এই শবের শবদার্থ__বিনি রুত-কার্য্য হইয়াছেন । যোগীরা 
রলেন, রলায়ন বিদ্য। অর্থাৎ ওষধাঁদি দ্বারা এই সকগ শক্তি ল্ধ হইতে পারে । 
তোমরা! সকলেই জান যে, রসায়ন বিদ্যার প্রারস্ত আলকেমি * হইতে। মানুষ 
পরেশ পাথর (017009505৪8 56০756 ) সপ্লীবনী অন্ত (12112 0 15ভি) 





সস পর সপ (পিপি পা পপ আপা পল 





* আলকেমি---ভাম! প্রভৃতি নিম্দরের ধাতু ইইতে সৌণা, ঝ্পপা প্রভৃতি করিবার 
'বিদা$। পূর্বে ইউরোপে গুপ্তভাঁবে এই বিদ্যাৰ খুব চর্চা ছিল। 'নঞ্জীবনী অম্ৃভ' 
ভর্থে এক প্রকাব কালনিক ধম, বদ্বীণ] মানষ অমর হইতে পালে। 


ধর্দ অঃ।] যোগনুত্র ৷ ২০? 





শশা টি িশিশিশীশাটি 


ইত্যাদিয় অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে রসায়ন-নাষে এক সম্প্রদায় ছিল। 
তাঁধাদের এই মত ছিল যে, সুক্ম-তব-প্রিক্ত1, জ্ঞান, আধ্য!খ্রিক তাঁ) 
ধর্ম, এ সকল-গুলিই পত্য (ভাল) বটে, কিন্তু এই গুলিকে লাভ করিবার 
একমাত্র উপায় এই শরীর | যদি সপে মধ্যে শরীর ভগ্ন হয়, দর্থাঁ 
মৃত্া-গ্রস্ত হয়, ভবে সেই চরম-লক্ষ্যে পুছিতে আরও ধিক সময় লাগিবে.। 
মনে কর, কোন ব্যক্তি ঘেগ অভ্যান করিতে অথবা অত্যধিক আধাম্সিক ভাব 
সম্পন হইতে ইচ্ছুক । অধিকদূর উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু 
হইল। তথন সে আর এক দেহ লইন্। পুনরায় মাধন করিতে আরম্ভ করিল» 
পরে তাহার মৃত্যু হইল, এইরূপে পুমঃপুনঃ জন্স-গ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার 'অধি- 
কাংশ সমক়্ নষ্ট হইন্। গেল । যদি শরীরকে এতদূর দৃঢ় ও সবল ফরিতে পারা 
যায় ধে, উহার জন্ম-ৃত্ঠা একেবারে বন্ধ হইয়। যায়, তাহ হইলে আধ্যাস্তিক 
উন্নভি করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে । এই কারণে এই রসায়নের! বঙিয়া 
থাকেন, প্রথমে শরীরকে সবল কর। এই রসায়নের বলিয়া থাকেন যে, মানুষ 
অমর হইতে পারেশ ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর গঠন করিবার ধর্জী 
ষদি মন হয়, আর ইহ ষদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি মন দেই অন্ত শস্চি+ 
প্রক'শের একটা নিশেষ প্রণালী-মাত্র, আর ধদ্দি এইকপ প্রত্যেক প্রণালীর 
বাহির হইতে শক্কি-সংগ্রহ করিবার একটী নির্দিষ্ট সীয। নাখাকে, তবে আমরা 
চিরকাল এই শরীরকে অবিকৃত ধাখ্তে পারিব না কেন ?2 পরে আমাদের যত 
শরীর ধারণ করিতে হইলে, সমুদয়ই আমাদের আপনাদিগকে গঠন করিক্তে 
হইবে । যে মুহুর্তে এই শরীর পতন হইবে, তনুহূর্থে আবার আমাদিগকে আগ 
এক শরীর গঠন করিতে হইবে। যদি আমর] ইহাতে সক্ষম হই, তবে এক 
শবীর হইতে বাহিরে না গিয়া কেনন। আমরা এই খালেই সেই গঠন 'কাধী 
আরস্ত করিতে পারিৰ ? এ কথা সম্পূর্ণ সত্য । যদি ইহা সম্তব হয় যে, আমরা 
মৃত্যুর পরও জীবিত থাকিয়া! আপনাদের শরীর "গঠন করি, তাহ! হইলে সম্পূর্ণ“ 
রূপে শরীরকে ধ্বংস ন1 করিয়াঃকেবল উহাকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত করিয়া কঝিয়া 
এই স্থানেই শরীর প্রস্তুত কেন না করিব? তাহাদেষ আরও বিশ্বাস ছিল 
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যে, পারদ ও-গন্ধকে অভাড়ুত শক্তি নিহিত গাছে । এই ব্য গুলি এক নির্দি 
প্রেণালীতে প্রস্তুত করিলে মান্য যতদিন ইঞ্ছা শরীরকে অবিক্ত রাখিতে পারে । 
পর কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে, কোঁন কোন ওধধ আকাশ-গমনাদি এর্সিদ্ধি 
প্রপব করিতে পারে । আজকাগকার অধিকাংশ আশ্চর্য 'ধধই, বিশেষতঃ, 
'ওধধে ধাতুর ব্যবহার, আমরা রসার়নদের নিকট হইতে পাইয়াছি। কোন কেন 
'যোগি-সম্প্রপায় বলেন, আমাদের প্রধান প্রধান গুরুর। এখনও তাহাদের 
পুরাতন শরীর লইয়া বিদামান আছেন। যোগ-সম্বন্ধে ধাহার প্রামাণ্য অকাটা, 
সেই পতঞ্জলি ইহা! অস্বীকার করেন নাঁ। মন্ত্শক্তিস্-মন্ত্রনামক কতকগুপি 
পবিত্র শব আছে, নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে, উহ! হইতে আশ্চর্য্য শক্তি 
লাভ হইরা থাকে । আমরা দিন-রাত্রি এমন এক মহা! অদ্ভুত ঘটন-রাশির 
মধ্যে বাব করিতেছি যে, আমর! সে গুলির নিষধ্ধ কিছু ভাবিকা! দেখি ন1। 
ইঈছাদিগকে সামান্য জ্ঞান করি। মানুষের শক্তি, শষ্ষের শক্তি ও মনের 
শক্তির কোন সীম! পরিসীম। নাই । তপস্য।-তোমর। দেখিবে, প্রত্যেক ধরেই 
স্উপস্যা ও সন্যাসের ব্ষিয়ে উপদেশ আছে। ধর্মের এই "সকল অঙ্গ-সাধনের 
ব্িল্বে সর্বাপেক্ষা, হিন্দুরাই অধিক দূর গমন করিল থাকেনা এমন অনেকে 
আছেন, বাহার! সমস্ত লীবন হণ্ড উর্ধে রাখিয়া দিবেন, পরিশেষে উ€! 
শুক়াইয়! মরিয়া যায় । অনেকে দিনরাত্র দীড়াইয়। নিদ্রা! ঘাঁয়, অবশেষে তাহা- 
দের পা ফুলিয়। উঠে, যদি তাহার1 তাহার পরও জীবিত থাকে, তাহা হইলে 
সেই অবস্থায় তাছাদের পদদেশ এতদ.ব শক্ত হই ষাঁয় যে, তাহারা আর পা! 
নোয্লাইতে পারে মা? সমস্ত জীবন তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। 
'নৃমি একটী উর্ধাবাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাঁম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলাম, “বন আপনি প্রথম প্রথম ইহ! অভযাস করিতেন, তখন আপনি কি” 
লবণ বোধ করিতেন 1” তিনি বলিলেন, প্রথম গ্রথম ভয়ানক যাতনা বোধ হইত, 
এত যাতনা বোধ হইত যে, সে" ব্যক্তি নদীতে যাইয়। জলে ডুবিপ্ন। থাকিতঃ 
তাহাতে কিছু-ক্ষণের জন্ত তাঁহার যন্ত্রণার উদ্বুশদ হইত । একমাল পরে, আর 
ভাহার বিশেষ কষ্ট ছিলনা। এইরূপ অভ্যাপেন ছ্বার! বিভূতি লাত হই! 


£র্থ অঃ1] ধোগপুজ+ ২০১৯ 


22552424৮৬৮ 
থাকে। সমাধি-_-ইহাই প্রকৃত যোগ, এই শাস্ত্র ইহাই প্রধান বিষয়-_আক. 
ইছাঁই সাধনের প্রধান উপায়। পুর্বে ঘে গুলির বিষন্ন বলা হইয়াছে, উহার! 
গৌণ সাধন মাত্র। উহ্ছািগের দ্বার সেই পরম পঙ্ লাভ কর! যায় ন1। 
নমাধি দ্বারা মনমিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের যাহা কিছু, আমর! সবই 
লাভ করিতে পারি। 

জাত্যত্তরপরিপামঃ প্রকুত্যাপুরাৎ | ২৪ 

কুত্রার্থ।__ প্ররুতির আপুরণের দ্বারা এক জাতি আব এক জাতিতে পরি- 
পত হইয়া যায়। 

ব্যাখ্যা-.পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই শক্তিগুলি জন্ম ছার! লাভ হয়, কখন 
কখন র্দায়ন দ্বার লব্ধ হয়, আর তপন! দ্বারাও ইহাদ্গকে লাভ করিতে পারা 
যার, আরও তিনি শ্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছ।, বক্ষ 
কল্পা যাইতে পারে । এক্ষণে আগ এক জাতিতে পরিণত হয় কেন, তাহা 
বলিতেছেন। ইহ! প্রকৃতির আপুরণের দ্বার] হইয়! থাকে । পরহ্ত্রে তিনি 
ইহ! ব্যাখ্য। করিবের্ন। 

নিশিত্তমপ্রয়োগকৎ প্রকুতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ | ৩ 

সুত্রার্থ।--সতকম্ম আদি নিমিত্ত, প্রকৃতির পরিণামের কারণ নহে, কিন্ত 
উহার! প্রকৃতির পরিণামের বাঁধা-তগ্র-কারী মাত্র, যেমন, ক্কবক জল আসিবাগ 
প্রতিবন্ধক-স্বূপ আইল ভঙ্গ করিয়। দিলে জল আপনার শ্বগাবেই চলিয়। যায় / 

ব্যাখ্যাযখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল-পিঞ্চন করিবার ইচ্ছা! করে, তখন 
তাহার আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবগ্তক হয় না, ক্ষেত্রের 
নিকট-বর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কবাটের ঘার। ঁ জল 
ক্ষেত্রে আমিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কবাট খুলিয়া! দেয় মাত্র, দ্বিবা- 
মাত্রই জল আপন! আপনি মাধ্যকর্ষণ নিম্নমাঙ্গপীরে তাহাঁর ভিতর চলিয়। যাঁয়। 
এইরূপ সকল ব্যক্তিতেই সর্ধ-প্রকাঁর উন্নতি ও শক্তি রহিয়াছে । পূর্ণত| প্রত্যেক 
ষঞ্মোর স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রাঁ্ধ আছে, উহ উহার প্রকৃত পথ পাইতেছে 


না। যদ্দি কেহ এর প্রতিবন্ধক অপপারিত কর্রিষ! দিতে পারে, তবে তাহার সেই 
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স্বভাব-গত পূর্ণত। নিজ মহিমায় প্রকাশিত হইয়া! পড়ে। তখন মান্য তাঁছা'র 
ভিতন্ পুর্ন্ম ছইডে অবস্থিত যে শক্কি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই প্রতি- 
বন্ধক অপনারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমর! 
যাহাদিগকে পাপী বলি, তাগার! সাধু-কূপে পরিণত হয়| শ্বভাবই আমাদিগকে 
পুর্ণতার দিকে লইয়। ধাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথায় লইয়] যাঁইবেন। 
ধর্দের জন্য যাহ! কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা! কেবল নিষেধ-যুখ কার্ধ্য-মাত্র ? 
কেবল প্রতিবন্ধক অপলারিত করিয়া লওয। ও আমাদের স্বভাব-সিন্ধ, জন্ম হইতে 
প্রাপ্ত অধিকার়-ম্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া । আজকাল প্রাচীন 
যোগীদিগের পরিণাম-বাদ বর্তমান-কালের জ্ঞানের আলোকে বুঝিতে পার! 
বাইবে। কিন্ত যোগীদিগের ব্যাখ্য। আধুনিক ব্যাখ্য। হইতে শ্রেষ্ঠ-তর | আধু- 
নিকেরা। বলেন, পরিণামের ছুইটী কারণ, যৌন নির্বাচন (5638] 991 6003০) 
ও যোগ্যতমের জীবিতাবশিষ্টতা ( 3৫৮5158০116 ঠিচ5৪ট)। * কিন্তু এই 
ছুইটী কারণকে সম্পূর্ণ পধ্যপ্ত বলি! বোধ হয় ন। 'মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এডদৃগ্ন 
উন্নত হইল বে, শরীর ধারণ ও পতি বা পত্ী লাভ করিবার বিষয়ে প্রতিযোগিতা 
উঠিগ্ক। গেল। তাহা হইলে আধূদিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতি-গ্রবাহ রুত্ত 
হইবে ও জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতের এই ফল দ্ীড়াক্স যে, প্রত্যেক 
অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভৎসণা হইতে অব্যাহতি পাইবার 
যুক্তি প্রাশ্ত হয়। আর এমন পোকেরও অভাব নাই, ধাহারা দার্শনিক নাম ধারণ 
করিয়া, বত ছুই ও অনুপযুক্ত লোকর্দিগকে মারিয়। ফেলিয়। ( অবশ্তই ই"হারাই 
উপযুক্ত অন্ুপঘুক্ক বিচার করিবার একমাত্র বিচারক |) মনুষ্যজাতিকে রক্ষা 
করিতে চান। কিন্তু প্রাচীন পরিণাম-বাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বগেন যে, 
পরিণ।মের প্ররুত রহণ্য-- প্রত্যেক ব্যঞ্চিতে পূর্ণতার যে প্রাগ.ভাব রহিয়াছে, 


এস 





* ডারুইনের মত এই ঘে, জগতের ত্রধ্োন্নভি কতকগুলি নির্দিট মিমাধীনে হয়, 
তন্মধ্যে যৌন নির্বাচন ও যোগ্য-তমের জীবিতাবশিষ্টতাই প্রধান । লকল জীবই আপনার 
উপুক্ত ভর্তা বা ভার্ধযা নির্বাচম করিরা লয় ও “বে যোগাতম, সেই শেষ পর্যন্ত ক্বাচিত 
থাকে, এই দুই শব্দের এই অর্থ। 


উর্ঘ প্রঃ] যোগপুত্র । ২১১ 


তাহাই পুনঃপ্রকাশ-মাজ। তিলি বলেন, এই পূর্ণতা নিজ প্রকাশের প্রতি- 
বন্ধকত। প্রাপ্ত হইয়াছে। এ পূর্ণতারূপ আমাদের অন্তরালস্য, অনস্ত তরক্ 
রাশি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্ত চেক্টা করিতেছে। মরা এই যে 
নান। প্রকার প্রতিষ্ৃন্থিত, প্রতিযোগিত! ইত্যাদি করিতেছি, উহা] কেবল আমা 
দের অজ্ঞানের ফপ-মাত্র। আমরা এই ছ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হুঙ্ক 
ওজপফে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহ। জনি না বলিয়াই এইরূপ 
হই! থাকে । আমাদের পশ্চাতে ষে অনন্ত-তরঙ্গ-রাশি রহিয়'ছে, তাহা আপ 
নাকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই সমুদর অভিব্যক্তির কারণ, কেবল 
জীবন ধারণ অথব1 ইন্ডরিয় চরিতার্থ করিবার চেষ্ট। এই খভিব্যক্তির কারণ নছে। 
উহার! বাস্তবিক ক্ষণিক, অনাবহক, বাহাব্যাপার মাত্র । উহার! অভ্ঞান-জাত। 
সমুদয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়! ধাইলেও ধত দিন পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পুর্ণ 
হইতেছে, ততদিন আমাদের অস্তরালস্থ এই পুর্ণ স্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ 
অগ্রসর করাইয়! উন্নতির দিকে লইয়! যাইবে । এই জন্যই প্রতিযোগিত। ষে 
উন্নতির জন্ত আবশ্ণক, ইহ! বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পণ্ডর ভিতর 
মান্থুধ গু-ভাবে রহিয়াছে, যেমন দ্বার খোল! হয়, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত 
হনব, অযনি মানুষ প্রকাশ পাইল। এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবত1 গুঢ়-ভারে 
রহিয়/ছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়া তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে 
না। যখন জান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়। ফেলে, তখনই সেই দেবত। প্রকাশ 
পান। 


নিষ্মাণ-চিত্তান্যন্মিতা-মাত্াৎ। ৪ 1 

ৃত্রার্থ।--যোঁগী কেবল নিজের অহং-তাব হইতেই অনেক চিত্ত স্জন 
করিতে পারেন । 

প্রবত্তি-ভেদে প্রয়ো ্কৎ চিততমেকমনেকেষাম১। ৫ || 


হুতার্থ।--যদিও এই ভির্ভিক্লস্থই মনের কার্য নানা প্রকার, কিন্তু সেই 
এক আদি মনই তাহাদের সকল গুলির নিয়স্তা । 





হ১২ রাজধোগ 


ব্যাখ্যা -এই ভিন্ন ভিন্ন মন, বাহায়! ভিঙ্গ ভি দেহে কাধ্য করিতেছে, 
তাহাদিগকে 'নিশ্সিত মনও এই নির্শিত শরীরগ্ডলিকে নি্সিত-শরীর 
বলে। ভূত ও মন ইহার! ছুইটি অফুরস্ত ভাগার-গৃহের সটায়। ধোগী 
হইলেই তুমি উহ্বাদিগকে জর করিবার রহস্য অবগত হইবে । চিরকালই ইহা 
তোমারই ছিল, কেবল তুমি উহ ভুলিয়। গিক্লাছিলে। যোগী হইলে ইহ! 
স্চোমার স্থৃতি পথে উদিত হইবে । তখন তুমি ইহাকে লইয় যাঁহা ইচ্ছা, 
তাহাই করিতে পার । যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রঙ্গাণ্ডের উৎপত্তি হয়, 
এই নির্ষ্িত:চিত্তও সেই উপাদান হইতে গৃহীত। মন আর ভূত ইহারা যে 
পরস্পর পুৃথক্‌ পদার্থ, তাহ! নহে, উহারা একই পদার্থের অবস্থা-তেদ-মাত্র 
অন্মিতাই সেই উপাদান, সেই সুক্ষ বস্ত, যাহা! হইতে যোগীর এই নির্মিত 
চিত্ত ও নির্ট্িত দেহ প্রস্তত হয় । সুতরাং, যখনই যোগী প্রক্কত্তির এই শক্তি” 
গুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি যত, ইচ্ছা, তত মন ও শরীব নির্মাণ 
করিতে পারেন, কিস্তু তাহাদের সকল-গুলিই অস্থিতা নামক পদার্থ হইতে 
প্রস্তুত ৷ 





তত্র ধ্যানঙজমনাশয়ম,। ৬ | 


সুত্রার্থ।__ভিন্ন ভিন্ন গ্রকাঁর চিন্তের মধ্যে যে চিত্ত সমাধি দ্বারা, গঠিত হয়, 
তাহ বাসনা-শুন্ত, | 

ব্যাখ্য।-_ভিম ভিন্ন ব্যক্তিতে ঘে আমর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে 
পাই, তন্মধ্যে ষে মনের সমাধি অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই সর্বোচ্চ । যে 
ব্যক্তি ওুযধ, মন্ত্র অথব1 তপস্যা-বলে কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাছার 
তখনও বাসন] থাকে, কিন্ত ষে ব্যক্তি ষোঁগেব-ছার! সমাধি লাভ করে, কেবল 
সেই ব্যক্তিই বান! হইতে মুক্ত । 


কর্থাশুক্লুকফ্ৎ যোগিনজ্িবিধমিতরেষাম, | ৭ 11 


সুত্তার্থ ।--যোশীদিগের কর্ম কৃষ্কও 'নহে, শুরু ও নহে, কিন্তু অন্যান 
ব্যক্তিন পক্ষে কর্ম ভ্রিবিধ- অর্থাৎ শুক, কষ ও মিশ্র । 


খ অ:।] যোপনুগ্র ! ২১ 





ব্যাখ্য1--যখন যোগী এপ্রকাঁর পূর্ণ তা-লাত করেন, তখন তীহার কার্ধয ও 
এ কার্ধয দ্বার! যে কর্দ-কফল উৎ্পর হয়, তাহ! তাহাকে আর বন্ধন করিতে পারে 
নম, কারণ, তাহার বাপনার সংস্পর্শ নাই। তিনি কেবল কর্দ করিয়া যাঁন। 
তিনি অপরের ছিতের জন্য কর্ম করেন, অপরের উপকার করেন, কিন্ত তিনি 
তাহার ফলের আকাজ্ষা! করেন ন। । সুতরাং, উহ তাহাতে বর্তিবে না। কিন্ত 
সাধারণ লোকে, যাহাঁর। এই সর্বোচ্চ অবস্থা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ণ 
ত্রিবিধ_-কৃষ্ণ (অসৎ কার্ধ্য ) শুরু (সংকার্ধয ) ও মিশ্র। 

ততস্তদিপাকান্ুগুণানামেবাভিব্যক্তিবণসনানাম-। ৮ || 

সৃত্রার্থ।-_এই ত্রিবিধ-কম্্ম হইতে কেধল সেই বাসন! গুলি প্রকাশিত হয়, 
যে গুলি সেই' অবস্থায় প্রকাশ হইবার উপযুক্ত । অপর গুলি সেই সময়ের জন্য 
স্তিমিত ভাবে থাকে । 

ব্যাখ্যা--মনে কর, আমি স্ অসংও মিশ্রিত, এই তিন প্রকার কর্দহি 
করিলাম । তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবত হইলাম । 
মন্থষ্য-দেহের বাসনা আর দেব-দেহের বাসন এক-রূপ নহে। দেব-শরীর 
ভোজন, পান কিছুই করে না। তাহ হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কন 
আছার ও পানের বাসনা স্্জন করিয়াছে, সে গুলি কোথায় যাইবে? আমি 
যদি দেবত! হই, তাহ! হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, 
বাঁসন। উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশ পাঁইয়। থাকে । যে সকল 
বাঁসনার প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে, তাহাঁরাই কেবল প্রকাশ পাইফে। 
অরশিষ্টগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে । এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবৌচিত, 
অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাঁশব-বাঁসনা রহিয়াছে । আমি যদি দেব-দেহ 
ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসন গুলিই প্রকাশ পাইবে, কারণ তাহাদের 
প্রকাশের উপযুক্ত অবসর আপিয়াছে । যদি আমি পশু-দেেহ ধারণ করি, তাহ। 
হইলে কেবল পাশববাসন। গুলিই আদিবে,। শুভ বাদনাগুলি তখন অপেক্ষ। 
করিতে থাকিবে । ইহাতে কি জ্খাইতেছে? ইহাতে ইছাই দেখাইতেছে 
যে, বাহিরে উপযুক্ত আবন্থা পাইলে বাসনাগুপিকেও দন ক্র" যায়। 





৪২১৪ রাজবোগ:। 


পি 


কেবল যে বর্শা সেই অবস্থার উপযোগী, ভাহাই প্রকাশ পডটবে। ইহাতে স্পৰ্ট 
প্রমাণ হইতেছে যে, বাহিরের অনুকুল অবস্ক! কর্্দকেও দমন করিতে পারে। 


জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানম্তর্ধযৎ ল্মতিসংক্কারয়োরেক” 

রূপস্বাৎ। ৯।| 

শুত্রার্থ।--শ্বতি ও সংস্কার একরপ বলিয়া জীতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত 
হইলেও বাসনার আনন্তর্য্য হইবে । 

ব্যাখ্যা _অনুভূতি সমুদয় সঙ্গম আকার ধারণ কররপ্লা সংস্কার-রূপে পরিণত 
হয) সে গুলি আবাঁর যখন জাগরিত হয়, তখন তাহাকেই স্থৃতি বলেন এস্বলে 
স্বতি-শবে বর্তমান জ্ঞান-কক ত-কর্-জগ্ঠ স্থৃতির সহিত সংস্কার-ূপে পরিণত পূর্ববা- 
মতৃতি-সমূহের পরস্পর অ-জ্ঞান-সহকৃত সন্বন্ধাযকও বুধাইবে। প্রত্যেক দেহে 
লন্ধ যে সকল সংস্কীরসম্টি, তাহারাই কেবল সেই দেহে কর্শের কারণ হুইবে। 
ভিন্ন-জাতীয় দেহের সংস্কার তখন স্তিমিতভাঁবে থাকিবে । প্রত্যেক শরীরই 
সেই জাতীয় কতক-গুলি শরীরের ভরিব্যদ্বংশীয়-রূপে কার্য করিবে । এইরূপে 
বাসনার পৌর্ধাপধ্য নষ্ট হয় ন!। 


তাসামনাদিত্বমাশিষো নিত্যত্বাৎ | ১০ 


শৃত্রার্থ।---হুখের বাসন] নিত্য বলিয়! বাসনাও অনাদি। 

ব্যাখ্যা---আ'মর ঘাহ। কিছু অন্ভব ব! ভোগ করি, তাহাই হ্বখী হইবার 
ইচ্ছা হইতে প্রহ্থত হয়| এই ভোগের কোন আদি নাই, কারণ, প্রত্যেক 
নৃতন ভোগই পূর্ব-ভোগের দ্বার ষে এক প্রকার প্রবণত। আসিয়াছে, তাহারই 
উপর স্থাপিত, এই কারণে বাসন অনাদি । 


হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষাম্ভাবে তদভাবঃ | ১১ || 
হুতরীর্থ।--এই বাসনাগুলি হেত, ফল, আধার ও তাহার বিষয় এই গুলির 
সহিত মিলিত থাকাতে ইহাদের অভার হটলেই বাসনার়ও অন্তাব হয়। 


ব্যাখা _-এই বাসন1-শুলি কার্থা-কারণ-হৃত্রে গ্রথিত;) মনে কোন বাঁলন। 
উদ্দিত হইল) উহ তাহার ফপ্প-প্রপব না করিয়। বিনষ্ট হইবে না। 


ঈর্ঘ অঃ] যোগক্গুত্র। ২১৫ 





আবার মন সমুদয় প্রাচীন বাসনা-সখুহের আধার-- বৃহৎ ভাগার-স্থবরূপ ৷ 
উ বাসন! সমৃছ সংস্কারের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহার হতক্ষপ ন 
উহাদের কার্ধ্য শেষ করিতেছে, ততক্ষণ উদ্াদের বিনাশ নাই । আরও, ষত্ত- 
দিন ইঞজ্জিয়গণ বাহ-বস্ত গ্রহথ করিবে, তত্তদ্দিন নুতন নুতন বাসনা উদিত 
হইবে। যদি এইগুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই কেবল 
বাসনার বিনাশ হইতে পারে । 
আঅতীতানাগতৎ শ্বরূপতো ইস্ত্যধ্বভেদাদ্বন্মীণাৎ । ১২ 
সুত্রার্থ।--বস্তর ধর্ম নকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াই সমুদয় হইয়াছে 
বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ বাস্তবিক তাহাদের স্বরূপে অবস্থিত আছে। 
তে ব্যক্ত-হুন্বয-গুণাত্ানঃ | ১৩ ॥ 
সুত্রার্থ ।স্উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন ব1 সঙ্গ অবস্থায় চলিয়া! যাক, 
আব গুণই উহাদের আত্ম অর্থাৎ স্বরূপ । 
ব্যাধ্যা-গুপ বলিতে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন পদার্থকে বুঝায়, উহাদের 
স্থল অবস্থাই এই পরিপৃশ্তমান জগৎ । ভূত ও ভবিষ্যৎ এই গণ কয়েকটীরই 
বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হুয়। 


পরিণামৈকত্বাদস্ততত,ং | ১৪ 


সুত্রার্থ। পরিণামের মধ্যেও একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্ব-তত্ব বাশুবিক 
এক। যদিও বস্ত তিনটা, তথাপি তাহার পরিণামগুলির ভিতরে পরম্পর 
একটী সম্বন্ধ থাকাতে সকল বস্তত্তেই একত্ব আছে, বুঝিতে হইবে। 

বস্কনাম্হপি চিত্তভেদাত্তয়োবিবিক্তঃ পন্থাঃ। ১৫ ॥ 

সুত্রার্থ ।--বস্ত এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসন? ও 
অন্থভূতি হইর়। থাকে । 

তদুপরাগাপেক্ষভা্স্ত জ্ঞাতাজ্ঞাতং 1১৬ ॥। 


হুত্রার্থ।--চিত্তের উপরঞ্নের অপেক্ষা থাকাতে বসন্ত কখন জ্ঞাত ও কখন 
তাজ্ঞাত থাকে। 


২১৬ রাজযোগও 


সদা জ্ঞ।তাশ্চিরত্বরভ্ভৎঞভোঃ পুঁকবস্যাপরিণামিভ্বাৎ । ১৭ ॥ 

সৃত্রার্থ।- চিত্তবৃত্তিুলিকে দর্বাপাই জান। যায়, কারণ, উহাদের প্রভু পুরু 
অপাঁরণামী | 

ব্যাখ্যাঁ_-এই মাত্র যে মতের কথ বলা হইতেছে, তাহাক সংক্ষিপ্ত মর্দন এই 
ঘষে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই। আর এই মনোময় ও 
ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। ধর, এই পুস্তক 
খানি কি? ইহা কেবল নিত্য-পরিবর্তন-শীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি-মান্র। 
কতকগুলি বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আদিতেছে, উহ! একটী 
আবর্ত-স্বরূপ। কিন্তু কথ! এই, তাহা! হইলে এই একত্ববোধ কোথ। হইতে 
হইতেছে? এই পুম্তকথানি যে একখানি পুস্তক, তাহা কি করিনা জানা 
ষাইতেছে? ইহার কারণ এই যে, এই পরিণামগ্পি তালে তালে হইতেছে । 
তালে তালে উহার! আমার মনে তাহাদের গুভাব প্রেরণ করিতেছে । যদিও 
উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়1 একটী 
জাবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে, মনও এইরূপ সঈদা পরিবর্তনশীপ। 
মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে ভ্রমণশীল একই পদার্থের ছুইটী স্তর মাত্র। 
তুলনায় একটা মৃছ ও অপরটা ক্রততর, অবশ্য আমর! এ ছুইটী গতির মধ্যে 
অনায়াসে পার্থক্য করিতে পারি। যেমন একটী টে,ণ চলিতেছে, ও অন্য 
একটা গাড়ী তাহার পাশে পাশে আন্তে আস্তে যাইতেছে । কিয়ৎ পরিমাণে 
এই উভগ্নেরই গতি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্ত তথাপি অপর একটী পদার্থের 
প্রয়োজন । নিশ্চল বস্ত একটী থাকিলেই গতিকে অনুভব কর! ধাইতে পারে । 
তবে যখন ছুই তিনটা বস্তই গতিশীল হয়, তখন আমরা প্রথমে ভ্রুততরটীর, 
পরিশেষে মুদুতর চলনশীল বস্তরটার গতি অনুভব করিতে পারি। মনকি 
করিয়! অনুভব করিবে? উহা নিয়ত-গতিশীল। ন্ুতরাং, অপর এক বস্ত 
থাক। প্রয়েজন) যাঁহ! অপেক্ষাকৃত মৃছুভাবে গতিশীল, পরে তাদপেক্ষা মুছতর, 
তদপেক্ষা মুছতর এইরূপ চলিতে চলিতে আর'ইহার অস্ত পাওয়া যাইবে না। 
সুতরাং, যুক্কি তোনায় একস্থানে চুপ করিতে ব্ধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় 





ক্ষ ক 


কিন যোগন্ুত্র। ২০৭ 











কোম রজকে জানিস তোমাকে এই অনন্ত শ্রেণীর জেফ করিতে, হইবেই হইবে । 
খই অশেষ গতি-শৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অবর্ণ, শুদ্ধ-স্ববূপ পুর'য রহিয্লা- 
ছেন। যেমন ক্যামেরা হইতে আলোঁক-কিরণরাশি আমিয়া শ্বেত কাগজের 
উপর প্রতিফলিত্ত হইয়া, উহাতে শত শত চিত্র উত্পাদন করে, অথচ কোন- 
রূপেই উহাকে কলস্কিত করে ন, ঠিক সেই ভাবেই রিষয়ানুডৃতিজ-সংস্কার 
সমূহ কেবলমাত্র উহার উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র । 
তন্ন স্বতানং দৃশ্খত্বাৎ | ১৮ ।। 
হৃত্রার্থ |--মন দৃশ্ত বলিয়া শ্বঘং প্রকাশ নছে। 
ব্যাখা--প্রক্কৃতির সর্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখ! যাইতেছে, কিন্তু বে 
যেন আমাদিগকে বপিতেছে, উহ! স্বপ্রকাশ নহে, স্বভাবতঃ চৈতন্তশ্বরূপ নহে। 
পুরুষ কেবল স্বপ্রকাশ, উনিই প্রত্যেক বস্ততে উহার জ্যোতি বিকিরণ করিতে- 
ছেন। উহারই শক্তি, ভূত ও শক্তি সমুদয়ের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইতেছে। 
একসময়ে চো ভয়ানবধারণম । ১৯ | 
সথত্রার্থ।--এক সময়ে ছুটী বস্তরকে বুঝিতে পারে না ৰলিয়! মন স্বপ্রকাশ নহে। 
ব্যাখ্যা-ঘদি মন স্বপ্রক্কাশ হইত, তবে এক সময়ে উহ! সমুদয় অন্ন 
করিতে পারিত, উহা ত তাহ! পরে না। যদি এক বস্ততে গভীর মনোযোগ 
প্রদান কর, তবে আর অপর বস্তৃতে মনোধোগ দিতে পারিবে না। যদি মন 
শ্বপ্রকাশ হইত, তবে উহ? কত অনুভূঠি যে এক সঙ্গে করিতে পারিত, তাহার 
নীম নাই। পুরুষ এক মুহূর্তে সমুদয় অনুভব বরিতে পারেন, সুতরাং, 
পুরুষ ন্বপ্রকাশ। 
চিত্তাস্তরদ্‌ "যত্বে বুদ্ধিবুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ স্থতি সন্করশ্চ | ২০ || 
হুত্রার্থ।--ষদ্দি কল্পন1 করা যাঁ় যে, আর এক চিত্ত প্র চিত্তকে প্রকাশ 
করে, তবে এইরূপ কল্পনার অন্ত থাকিবে না ওপ্মৃতির গোলমাল হইয়। ধাইবে। 
ব্যাখ্য।--মনে কর, আর একক্ান রহিয়।ছে, সে এ প্রথম মনটাকে অন্গভব 
করিতেছে, তাহ! হইলে আবার এমন এক বস্ত্র আবশ্যক, যাহা আবার 


তাহাকে অন্থতব করিবে, সুতরাং, ইহার কোন স্থানে শেষ পাওয়া যাইরে না। 
২৮ 


২১৮ রাজধোগ । 





ইথাতে স্বতিরও গোলমাণ উপস্থিত হইবে, কামণ, স্থৃতির ফোন নি্দি্ ভাঙার 
থাকবে ন)। 

চিতেরপ্রতিনৎক্রমায়াস্তদাকারা পৰে স্ববুদ্ধি-নখেদিনম.। ২১ । 

হুত্রার্থ।-_-চিৎ অপরিণামী বলিয়া! যখন মন ডহার আকার গ্রহণ করে, 
তখনই মন চৈতন্ঞময় হইয়া য় | 

ব্যাখ্যা জ্ঞান যে প্রক্কতির একটী ধর্ম নহে, ইহা! আমাদিগকে স্পষ্টবূপে 
বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বলিলেন । যখন মন পুরুষের (নিকট জাইসে, 
তথন যেন পুরুষ মনের উপর প্রতিফলিত হন আর মনও ঝিয়ওক্ষণের অন্ত 
জানবান হয়, আর বোধ হয় যেন উহাই পুরুষ। 

দ্রষ্টুদৃখ্যোপরক্তং চিত্তৎ সর্বার্থম। ২২ || 

হৃত্রার্থ।_-যখন মন ভ্রস্টা ও দৃশ্য উভয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তথন উহ্থা সর্ব- 
প্রকার অর্থকেই গ্রকাশ করে। 

ব্যাথ্যা__- একদিকে বাহ জগৎ অর্থাৎ দৃশ্য মনের উপর প্রতিবিদ্বিত হুই- 
তেছে, অপরদিকে, দ্রষ্টা উহার উপর প্রতিবিখিত হইতেছে; ইহা হইতেই 
খনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আইসে। 


তদনংখ্োয়বাননাভিশ্চিত্রমপি পরার্ধং মংহত্যকারিত্বাৎ। ২৩ || 


শুত্রর্থ সেই মন অসংখ্য বাসন! দ্বার! বিচিত্র হইলেও মিশ্র পদার্থ 
লিক পরের অথাত পুকুষের জন্য কার্য করে। 

ব্যাখ্যা-_মন নানাপ্রকার পদার্থের সমষ্টি-শ্বব্ূপ; সুতরাং, উহ] নিজের 
জন্য কাধ্য করিতে পারে না। 

ব্যাখ্যা_-এই জগতে কত মিশ্র পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর 
বস্ততে-_-এমন কোন তৃতীয় ব্স্ততে, যাহার জন্য সেই পদার্থ এইক্ধপে মিশ্রিত 
হইয়াছে। সুতরাং মনও যে নানাপ্রকান্র বস্তর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা কেবল 
পুরুষের জন্য । 


বিশেষদর্শিন অ:ত্মভাবেো। ভাবনা বিনিব্তিঃ। ২৪ ॥ 


৪র্ধ অঃ।] ঘোগন্সুত্র | ২১৯ 


০০ 


শুত্রার্থ।-_বিশেষ-দশী অর্থাৎ বিবেকী পুকষের মনে আত্মভাব মিবৃত্তি 
হইয়া যার । 

ব্যাখ্া1--বিবেক-ধলে েগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নহেন। 

তদা বিবেকনিন্তৎ কৈবলাপ্রাগ ভাবং চিততম 1 ২৫ || 

চৃত্রার্থ।--তথন চিত্ত বিবেক-প্রবপ হইয়! পূর্ববর্তী কৈবল্যের অবস্থা 
লাভ করে। 

ব্াখ্যা-এইরূপ যোগাভা'সের দ্বার বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ 
হইয়া থাকে । আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়া যার, আমরা তখন বন্তর যথার্থ 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি । আমর! তখন বুঝিতে পারি ধে, প্রকৃতি একটা 
মিশ্র পদার্থ মাত্র। উহ সাক্ষিস্বৰপ পুরুষের জন্য কেবগ এই সকল বিচিত্র 
দৃশ্য দেখাইতেছে মাত্র । আমর! তখন বুদ্ধিতে পারি, প্রক্কৃতি ঈশ্বর নছেন। এই 
প্রক্কতির সমুদয় সংহতিই কেবল ,আমাঁদের হৃদর-পিংহাসনস্থ রাজ! পুরুষকে 
এই সমস্ত দৃশ্য দেখাইবার জন্য । যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বার! বিবেক উদ 
হয, তখন ভয় চলিগ্ঝ। যায় ও কৈবলা প্রাপ্তি হয় । 

তচ্ছিদ্রেযু প্রত্যয়'ম্তরাণি নৎস্কারেভ্যঃ | ২৬॥। 

কুত্রার্থ।_-এই অবস্থায় মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইতে অন্যান্য বিবিধ জ্ঞান 
আইসে। 

ব্যাখ্যা-_আমাকে সুখী করিবার জন্য কোন বাহিয়ের বস্তু আবশ্টাক, 
এইরূপ বিশ্বাস আঁথাদের যে সকল ভাব হইতে আইসে, তাহারা সিদ্িলাতের 
প্রতিবন্ধক | পুরুষ শ্বভাবতঃ স্থখ ও আনন্দ-স্বরূপ। পূর্ব সংস্কারের দ্বারা 
সেই জ্ঞান আবৃত হইয়াছে । এই সংস্কারগুপির ক্ষয় হওয়! আবশ্যক । 


হানমেষাং ক্লেশবছুক্তম.॥ ২৭ || 

সতরার্থ ।-__ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা নাশের কথা বল! হইয়াছে, 
ইহাদিগকেও ঠিক সেই উপায়েই নাশ করিতে হুইবে। 

প্রসৎখ্যানেহপ)কুনীদস্য বিবেকখ্যাতেপ কঁমেঘঃ সমাধিঃ | ২৮11 








22% রাঁজযোগ । 





শুত্রার্থ।-বিবেক-ঞান-জনিত ইশ্র্যো বিনি বীত-স্পৃছ হন, তাঁহার নিকট 
ধর্ম-মেঘ-নাঁমক সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়| 

ব্যাখ্যা-ধখন যোগী এই বিধেক-জ্ঞান লাভ করেন, তখন খুর্ব অধ্যায়ে 
কথিত শক্তিগুপি আগিবে, কিন্তু প্রকৃত ঘোঁগী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 


খাকেন। তাহার নিকট ধর্মমেঘ নামক এক বিশেষ প্রকার জ্ঞান, এক বিশ্বে 
প্রকার আলোক আইসে। ইতিহাস যে কল ধণ্াচাধ্যদিগের কথ. বর্ণন। 
করিয়াছেন, তাহারা! সকলেই এই ধর্মমেঘদমাধিসম্পন্ন ছিলেন। তাহারা 
আপনাদের ভিতরেই জ্ঞানের মুল প্রত্রব্ণ পাইয্লাছিলেন। সত্য তাহাদের 
নিকট অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । পূর্বোক্ত শক্তিমমূহথের অভিমান 
ত্যাগ করাতে শাস্তি, বিনয় ও পুর্ণ শবিভ্রত1 তাহাদের স্বভাবগত হইয়! 
গিয়াছিল। 


ততঃ ক্লে ণকম্মনিরৃত্তিঃ । ২৯ |] 
সুত্রার্থ।-_-তাহ। হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবুত্তি হয়। 
ব্যাখ্যা--যখন এই ধন্মমেঘ সমাধি আইনে, তখন আয় পতনের আশঙ্কা 


নাই, কিছুতেই আর তাহাকে অধোদিকে আকর্ষণ করিতে পারে না, আর 
ঠাহার কেন কছটও থাকে ন|। 


তদ] সর্ফাবরনাপেতন্য জ্ঞানসা।নস্ত্য।জ জ্ঞেয়মণ্পমহ1 ৩০ | 

সুত্রার্থ।--তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও অশুদ্ধিশুন্য হুইয়! যায়, 
স্থতরাং জ্েয়ও অলপ হইয়া! যায়। 

ব্যখ্যা জ্ঞান ত ভিতরে রহিয়ছে, কেবল উহার আবরণ চলি! ধায় 
মাত্র। কোন বৌদ্ধ শান্তর বুদ্ধ শবের দ্বারা কি বুঝায়, তাহ] সংক্ষেপে এইবূপে 
বর্ণন। করিয়াছেন। (বুদ্ধ শব্ষ একটী অবস্থার চক | ) উহ। বুদ্ধ শবে অনস্ত 
আফাশের ন্যার অনগ্তজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াছে । যীশু ও অবস্থা লাভ 
করিয়। গ্রীষ্ট হইয়াছিলেন। তোমরা সকলেই ও: অবস্থা লাভ করিবে, তখন 
জান অনস্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং জ্ৈয় অল্প হইয়! ধাইবে। এই সমুদয় জগৎ 


ঈ্অ] যোগসুরর | ২ 


উছার স্ব প্রকার জেয় বস্তর সহিত পুরুষের নিকট শুন্যরূপে গ্রাতিগা নত হইবে । 
সাধারণ লোকে আপনাকে অতি ক্ষুত্্র বশিক্পা মনে করে, কারণ, তাহার নিট 
গ্েয় বস্ত অনন্ত বলিয়! বোধ হয়। 

কুতার্থং প্রতি পরিামকমনমাপ্ডতিগু ণানাম। ৩১।| 

হুত্রাথ ।--যখন গুণগুলির কার্ধ; শেষ হইয়া যাঁয়, তখন গুণগুলির ষে ভিগ্ন 
ভিন্ন পরিণাম, তাহাও শেষ হইয়া যায়। 

ব্যাখ্যা--এই যে গুণগুপির বিভিন্ন পরিণাম, যাহাতে এক জাতি আর 
এক জাতিতে পরিণত হয়, তাহ। একেবারে চলিয়া যায় । 

ক্ষণ প্রতিযোগী পরিণামাপরাস্ত নিষ্র্ণাহ্থঃ ক্রমঃ | ৩২ | 

সুত্রার্থ।_যে সকল পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহূর্ত-সন্বন্ধ লইয়! অবস্থিত ও 
যাহাকে একটা শ্রেণীর অপর প্প্রাস্তে যাইয়! বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার 


মাম ক্রম । 
ব্যাখ্যা । পতগ্ঈীলি এখানে ক্রম শব্দের লক্ষণ করিলেন । ক্রম শবে যে 


গরিণামগুলি মুহূর্ঘক্ষাল সম্বন্ধে সন্বদ্ধ, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। আমি চিন্তা 
করিতেছি, ইহার মধ্যে কত মুহূর্ত চলিয়া গেল! এই প্রীতি মুহূর্তের সহিতই 
ভাবের পরিবর্তন, কিন্ত আমর! প্র পরিণামগুলিকে একটা শ্রেণীর অস্তে (অর্থাৎ 
অনেক পরিণাম শ্রেণীর গঞ্জ ) ধরিতে পারি। স্তরাৎ, সময়ের অস্কৃভূতি সর্বদাই 
আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে । ইহাকে ক্রম বলে। কিন্ত যে মন সর্বব্যাপী 
হইয়। গিয়াছে, তাহার পক্ষে এ সকল চলিয়া গিয়াছে । তাহার পক্ষে সবই 
বর্তমান হইয়! গিয়াছে । কেবল এই বর্তমীনই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, 
ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। এই বর্তমানই 
তাহার নিকট উপস্থিত খাঁকে। আর উহাতে সমুদয় জ্ঞানই এক মুহূর্তের 
মধ্যে আসিয়। উপস্থিত হয়। সমুদয় তাঁহার নিকট বিছ্যুতের ন্যায় চকিতে 
প্রকাশ পাইয়! থাকে । 
পুকবার্থশুন্যানাং গুণানাঃ প্রাতিপনূব কৈবলাৎ হ্বরূপপ্ুতিষ্ঠা 

বা চিত্তিশক্তেরিতি 1 ৩৩1? 


২২২ রাজধোগ। 





কুৃত্রার্থ ।--গুণ সকল যখন পুরুষের কোন প্রয়োজনে আইলে না, তখন 
তাহারা গ্রতিলোম-ক্রমে লঙ্গ প্রাথ হঞ্জ | ইছাই কৈবল্য-_গখব। উহাকে চিং- 
শক্তির স্বরূপপ্রতিষ্ঠ! বলিতে পার ধায় । 

ব্যাখ্যা--প্রক্কৃতির কাধ্য ফুরাইল। আমাদের পরম কঞ্যাঁণমরী ধাত্রী 
প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়! যে কার্ধ নিজঙ্বন্ষে লইল়্াছিলেন, তাহা! ফুরাইল। তিনি 
যেন আত্ম-বিস্থৃত জীবাত্মাকে মৃদুভাবে লইপ়1, জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, 
সব ভোগ করাইপেন, যত প্রকার প্রকৃতিয় গভিব্যক্তি-.বিকার আছে, সব 
দেখাইলেন। ক্রমশঃ তীহ্থাকে নানাবিধ শরীরের ষধ্য দিয়! উচ্চ হইতে উচ্চতর 
সোপানে লইয়া! ষ'ইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিত মহিম1 পুনঃপ্রাপ্ত 
ছইলেন। নিজ স্বরূপ পুনরায় তাহার স্বচিপথে উদ্দিত হইল । তখন সেই 
করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, পেই পথেই ফিরিয়া গেলেন। গিয়া 
যাহার! এই জীবনের পথচিষ্লবিহীন মক্রতে পথ হারাইয়াছে, ভাহাদিগকে আবার 
পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি অনাদি অনস্ত কাল কার্য 
করিয়া চশিয়াছেন। এইরূপে স্থুখ হুঃখের মধা দিয়। ভালু মন্দের মধা দিয়! 
অনস্ত নদী-ন্বরূপ জীবধাত্বগণ নিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎ্কাররূপ সমুদ্রের দিকে 
চলিয়াছেন। 

ধাহারা আপনাদের স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের জয় হউক 
তাহার! আগাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। 
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যোগ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের মত। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ছিতীয় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ ফ্লোক। 
অগ্রির্যত্রাভিমথ্যতে বারুর্ধ ভ্রাধিরুধ্যতে 
সোমো৷ যত্রাতিরিচাতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ 
অর্থ ।--ঘেখানে অগ্নিকে মথন কর! হয়, যেখনে বাযুকে রোধ কর ছয় ও 
যেখানে অপর্য্যাপ্ত সোমরন প্রবাহিত হয়, নেখানেই (পিদ্ধ) মনের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। 
ত্রিরুল্লতং স্থ'প্য সমং শরীরৎ 
হদীন্দিয়াশি মনস! সংনিবেশ্য । 
ব্রন্মোড়পেন গুতরেত খিদ্বান্‌ 
জ্োশ্ঠাংসি সর্ধাণি ভয়াবহানি ॥ 
অর্থ ।-_ বক্ষ গ্রীবা ও শিরোৌদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে 
ধারণ করিয়া, ইন্ত্রিয়গুলিকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্গরূপ তেল। 
ছার! সমুদয় ভয়াবহ শভ্রোত পার হুইক্স! যান। 
প্রাণান্‌ প্রপীড্োহ সংযুক্তচেষ্টঃ 
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ'সীত। 
হষ্টার্খধুক্তমিব বাহমেনং 
বিদ্বান মনোধা রয়েতা প্রমত্তঃ ॥ 
অর্থ ।--সংবুক্তচেষ্ট বাক্তি প্রাণকে সংঘম করেন। যখন উহ! শাস্ত 
হইয়া যায়, তখন নাপিক1 ছারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ*করেন। যেমন সারথি চঞ্চল 
অশ্ব-গণকে ধারণ করেন, অধ্যবয়ায়ুশীল যোগীও তদ্রপ মনকে ধারণ করিবেন। 
সমে গুচৌ শর্করাবন্থিবালুকা- 
বিবর্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়ার্দিভিঃ। 


২২৪ রাজযোগ। 


মনোহস্ুকৃঢল ম চ চক্ষগীনে 
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥ 
অর্থ ।--সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুক।-শূন্য, মনুষ্য অথবা কোন 
জল-প্রপাত-জনিত মনশ্চাঁঞ্চল্যকর-শব্-শূন্য, মনের অনুকূল, চঙ্ষুর প্রাতিকর, 
পর্ব্বতগুহাদি নির্জন-স্থানে- থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। 
নীহারধূমার্কানিলানলানাং 
থদেযোতবিছ্যুৎ-স্কটিক-শশিমাং । 
এতানি রূপাপি পুরইসনাণি 
ব্রহ্মণাভিবাক্িকরাি যোগে ॥ 
অর্থ ।_-নীহার, ধম, স্র্ধা, বাষু, অগ্নি, খঙ্গোতি, বিছ্যুৎ, স্কটিক, চক্র, এই 
রূপ গুলি সম্মুখে আসিয়। ক্রমশঃ যোগে অঙ্গকে অভিব্যক্ত করে। 
পৃথ্যুপ্তেজোহমিলথে সমুখিতে 
পঞ্চাত্মকে যোগ-গুণে প্রবৃত্তে 
ন তলা রোগে নজর ন হুঃখং 
প্রাপ্তন্য যোগামিময়ং শরীরং ॥ 
অর্থ।-_-যখন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃত হইতে 
যৌগিক অন্ৃভূতি সমুদয় হইতে থাকে, তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। ধিনি এইরূপ যোগাগ্সিময় শয়ীর পাইয়াছেন, তাহার আর ব্যাধি, দরা, 
মৃত্যু থাকে না। 
লঘুত্বমারোগামলো লুপত্বং' 
বর্ণ প্রসাদাঃ শ্বরসৌষ্ঠবন্চ | 
গন্ধঃ শুভে। মূত্রপুরীষমন্পং 
ঘোগপ্রবৃত্ভিং পথমাৎ বদন্তি ॥ 
অর্থ ।_-শরীরের লঘুতা,-শস্থ্য, ত্বকের মন্ণত্ব, সুন্দর বর্ণ, স্বর-সৌন্দর্ধ, 
মুত্র, পুরীষের অন্পতা ও শরীরের-একটী পরম সুগন্ধ, ধোগাবস্ত করিলে যোগীর 
এই লক্ষণ গুলি ক্রমে প্রবাশ পায়। 
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যটৈব বিশং মৃদয়োপলিপ্তং 

ভেজো মং সাজতে তত সুধাস্তং | 

তন্থাত্মতত্বং প্রসধীক্ষা দেহী 

একঃ কৃষ্কার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ 

অর্থ ।-_যেমন স্ধ্বর্ণ ও হজত প্রথমে সৃতিকাদি ছার! গি্ধ থাকে, পরি- 
শেষে দগ্ধ ও ধৌত হইয়! তেজোময় হইগ! প্রকাশ পায়, সেইক্কপ দেহী আত্ম- 
তব্বকে একত্ব-স্বরূপ দেখিয়! সেই পরম-প? লাভ করে ও ছঃখ-বিযুক্ত হয়। 

শফরোদ্ধ ত যাজ্ৎক্ষা।-- 

আবনাদি লন্ভ্যল্য বাঞ্চিজানি ঘথাবিষ্বি 

প্রাপাগ্ামং ভতে। গার্সি জিতাসনঙগতোহত্যলেখ 

মৃন্বাননে কুশান্ম্যগান্জীরঘ্যাজিনমেবচ 

লগ্বোদরৎ চ সৃম্পূর্তয ফলমোদকভক্ষণৈঃ 

তচ্ছাসনে সুখালীপঃ সব্যে স্াস্যেতরং ক 

সমঞ্জীবশিরাঃ সম্যক্‌ সংর্ত্যাল্যঃ সুনিষ্চলঃ 

প্রাসুযোলন্দুখে। বাপি নাসা প্রনান্তলোটনঃ 

অতিতৃক্ত ধূক্ষং ৰ! বর্্দযিত্বা প্রবরতঃ 

নাড়ীসংশোধনত কুর্ধ্যাহ্ক্রমার্গেন বত: 

বৃথাক্লেশে! তবেসা ভচ্ছোধদশকুর্বতং 

নাসাঞ্জে শশডৃীজং চঙ্জাততপবিস্তানিতং 

সগুমস্য তৃবর্থগয চতুর্থ ধিদ্দু-লংখুতং 

বিশ্বমধ্যপাঙালোক্য নাসাগ্রে চক্ষধী উত্ভে 

ইত়ম! গৃতয়েছায়ুং বাহং স্বাদশ-মাওকেঃ 

ততোহগ্রিৎ পূর্ব বন্ধযায়েৎ প্র, রহ্দালাবলী ধুতং 

রুষষ্ঠং বিন্ুসযুক্ধং শিশ্দিমগ্ুসংস্থিত 

ধ্যায়েছিরেচকেছাধুং মন্দং পিজলয়া জুনঃ 

ক বু গ্লোক্ষটী বাজ দেওয়। হইছে! 
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পুনঃ পিঙ্গলয়াপৃর্য প্রাণং দক্ষিণতঃ সুধী 
তদ্বদ্বিরেচয়েছাযুষিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ 
্রিচভুর্বৎসরং বাপি ভ্রিচতুমীলমেব বা 
গুকগোক্প্রকারেণ ফহস্যেব সমভালেখ, 
প্রাতমধ্যন্দিনে সায়ং স্বাত্বা ষট কৃত্ব আচে 
সন্ধ্যাদি কর্ম কৃত্বৈক মধ্যরাত্রেহপি নিত্যশঃ 
নাড়ীশুদ্ধিমবাঞ্জোতি তচ্চিহ্নংদৃশ্যতে পৃর্থক্‌ 
শরীরলঘুন্তাদীন্ডি্ঠরাগ্রিবিবদ্ধীনহ 
নাদাভির্যক্তিরিত্যেতিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিস্থচকং 
প্রীণায়ামং ততং কুর্যযাদ্রেচক পৃক্নককুস্তটৈক £ 
গ্রাণাপানসযাষোগঃ প্রাণায়ামঃ গ্রকীত্তিতঃ 
গা গ ক ক 
পূরয়েদ্বাধশৈমীত্রৈরাপাদতলমস্তকং 
মাত্রৈদ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতৈঃ 
সম্পূর্ণ কুস্তবদ্ধায়োনিশ্চলং মুগ্ধ, দেশতঃ 
কুম্তকং ধারণং গার্গি চতুঃষষ্ঠ তু মাত্রয়! 
খাষয়স্ত বদস্ত্যান্যে প্রাণায়ামপরাকপাঃ 
পৰিস্রীভূ্তাঃ পৃতীস্তাহ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ 
ভতাদৌ কুস্তকং কত্ব! চতুঃযন্ট্যা তু মাত্রয়া 
রেচয়েচ্ছোড়শৈম ণত্রৈর্নীসেনৈকেন সুন্দরি 
ততশ্চ পুরয়েদ্বায়ং শনৈ ফোড়শ-মাত্রয়। 
প্রাণায়ামৈর্দহেদেনযান, ধারণাভিশ্চ কিব্িষাঁন, 
প্রত্যাহা বান্চ দংসর্গান্ধ্যানেনামীম্বরান্‌ গুণান্‌। 
ব্যাখা1। যখাবিধি রাঞ্ছিত আসন আভৃযাদ করিয়া, অতঃপর হে গার্গি, জিতা- 
সনগত হট্য়া প্রাণায়াস অভ্যাস করিবে । মৃত্তিকার আসনে কুশ সম্যক্‌ বিছ্াইয়া 


চি 


ভাঁঙার উপর মৃগ-ট্্ম বিছাইয়া, ফল ও মোদকের . দ্বার! গণেশের পৃজ। 
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করিয়। সেই আসনে মুধাসীন হইয়া বামহস্তে দক্ষিণহন্ত স্বাপন করিয়! সম-গ্রীব- 

শির হই&1 মুখ বন্ধ করির। নিশ্চল হইয়। পূর্বব-মুখ বা উত্তর-মুখে বসিয়া! নাপাগ্রে 
দৃষ্টি শ্স্ত করিয়া, যত্র-পূর্ব্বক অতি ভোজন বা! একেবারে নাহার ত্যাগ করিয়। 
পূর্বোক্ত-প্রকারে ঘত্ব পূর্বক নাড়ী সংশোধন করিবে। এই নাড়ী শোধন ন। 
করিলে তাহার স'ধনের ক্লেশ সমস্তই বুথ! হয় । পিঙ্গল| ও ইড়ার সংষোগ- 
স্থলে (দক্ষিণ ও বাম-নাঁদিকার সংযোগ-স্থলে ) ইড়াকে দ্বাদশ-মাত্র! বাহ বাধ 
দ্বারা পূর্ণ করিবে, তৎপরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও রং বীজ ধ্যান করিবে, 
এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গলা (দক্ষিণ নাপিকা) দিয়] বায়, 
রেচন করিবে । গুরূপদেশান্মারে ইহ। তিন চারি বৎসর অথবা তিন চারি মাস 
অভ্যাস করিবে । গোপনে, উধাকালে, মধ্যান্কে, বৈকালে ও মধ্য-বাত্রে, ধত দিন 
ন। নাড়ী-শুদ্ধি হয়, ততদিন অত্যান করিতে হইবে । তখন তাহাতে এই লক্ষণ 
গুলি প্রকাশিত হয়; যথা, শরীরের লঘুতা, স্ুন্দরবর্ণ, ধা ও নাদ শ্রবণ । 
তৎপরে র্রেচক, কুপ্তক, পুরকায্মক প্রাপায়াম করিতে হুইবে। অপানের সহিত 
প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম | - ১৬ ম'ত্রায় মস্তক হইতে পদ পর্য্যস্ত পৃরক, 
৩২ মাত্রায় রেচক, ও ৬৪ মাত্রায় কুম্তক করিবে । 

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে, তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্রায় কুম্তক, গরে 
৩২ মাত্রায় রেচক ও তৎপরে ১৬ মাত্রায় পুরক করিতে হইবে । প্রাণায়ামের 
হার শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়| যায়। ধারণ? দ্বার! মনের অপবিতরত! দৃক 
হর, প্রত্যাহার দ্বার! সঙ্গদোষ নাশ হয় ও সমাধি দ্বারা, যাহা কিছু আত্মার 
ঈশখর-ভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহ ন।শ হইয় যায়। 

খ্য প্রবচন সুত্র । 
তৃতীয় অধ্যায় | 
ভাখনোপচয়াৎ শুদ্ধসা সর্ধং প্রকৃতিবৎ || ২৯ || 

সুর্লার্থ। _ প্রগাঢ় ধ্যান-বলে) শুঁদ্-রূপ পুকধের, প্রকৃতিতূল্য সমুদয় শক্তি 

আপিয়। খাঁকে। 
রাগোপহুতিধ্যানম্‌।| ৩* || 


২৮ রাজবোগ। 





সুত্রার্থ ।--আ নসিব নাশকে ধান বকে । 
বৃত্ধিনিরোধাত্বৎসিদ্ধিঃ | ৬১ ॥ 
লৃত্রার্থ ।--সমুদয় বৃদ্ধির নিরোধে ধ্যানমিদ্ধি হর। 
ধারণাসনস্থ কষ্দুণ। তৎসিদ্ধিং ॥ ৩২ || 
সুত্রার্থ।-ধারণা, আমন ও নিজ্গ কর্তব্য কর্ম নিষ্পাদনের ছার! ধ্যান সিদ্ধ 
হয়। 
নিরোধশ্ছদ্দিবিধারণাত্যাম্‌ ॥ ৩৩ || 
হত্রার্থ।-্শ্বাসের ছর্দি (ত্যাগ) ও বিধারণ (ধারণ) ছার! প্রাণ- 
বায়ুর নিরোধ হয়। 
স্থিরসুখমাসনম্‌ ॥ ৩৪ ।। 
স্ত্তার্থ।--যে ভাবে বপিগে ত্য ও সুখ-লাভ হয়, তাহার নাস আপন । 
বৈরাগ্যাদভ্যালাচ্চ ॥ ৩৬ | 
স্ুত্রার্থ।---বৈরাগ্ায ও অভ্যাসের দ্বারাও । 
তত্বাভ্যাসাক্লেতি নেতীতি ত্যাগান্িবেকসিদ্ধিঃ | ৭৪.। 
হুত্রার্থ।--_প্রকৃতির প্রত্যেক তন্বাকে ইছ। নহে, ইহা! নহে এইরূপ বলিয়া 
ত্যাগ করিতে পারিলে বিবেক-সিদ্ধি হয়। 
চতুর্থ অধ্যায় । 
আবৃত্তিরসকৃচ্পদেশ[ৎ || ৩।। 
হুত্রার্থ।--বেদে একাধিক বার শ্রৰণের উপদেশ আছে, জুপ্তরাং পুনঃ পুন: 
শ্রবণের আব্তক । 
শ্যেনবত স্খপ্ুঃধী ত্যাগবিক্লোগাভ্যাম্‌ | ৫ ॥ 
সৃত্রার্থ যেমন শ্তেন-পক্ষী মাংসের বিয়োগে ছংখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ববক 
ত্যাগে সখী হুয় ( তদ্দরপ সাধু ইচ্ছা-পুর্ববক সর্বত্যাগ করিয়! স্বখী হইবেন )। 
অহিনিত্বযনীবহ || ৬ ॥ 


স্থত্রীর্থ1-_যেমন সর্পনকল হেয়-জ্ঞানে গাত্রস্থ ভীর্ত্বক অনায়াসে পরিত্যাগ 
করে। 


পরিলিহ্ট | হহ৯ 





অসাধনাচুচিস্তমং বন্ধাঙ ভতরতবৎ 11 ৬ ॥ 
ক্র্ার্থ।---বধাহ বিবেক ভানের সাধন নহে, তাহার অনুষ্ঠান করিষে না, 
কারণ, উহ! বন্ধনের হেতু; দৃষ্টাত্ত--ভরত রাজা (জড়তরত |) 
বহুভিযেণগে বিয়োধোরাগাদিভিত কুঙগারীশঙ্ঘবৎ ॥ ৯ ॥ 
শরার্থ।- বু ব্যক্ডির লঙ্গ রাগাদির কাকণ বধিয়া ধ্যানের বিশ্ব-প্বরূপ ; 
দৃষ্টাত্ব-_কুমারীর শঙ্খ । 
স্বাভ্যামপি ততৈব | ১৯ ॥ 
সত্রার্থ।-ছুই জন লোক এক সঙ্গে থাকিলেও এইরূপ । 
নিরাশ: সুখী পিঙ্গলাবত ॥ ১১ ॥ 
সৃত্রার্থ।-_-মাশ। ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত -পিঙ্গলা নামক 
বেশ্থা। ৷ 
বহুশাস্ধ গুরূপাসনেহপি সারাদানং ষট্পদবতৎ ॥ ১৩॥ 
স্জর্থ।__মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতৈ মধু সংগ্রহ করে, তক্রপ 
যদিও বহশান্ত্র ও বহগুরুর উপাপনা কর? হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে সাঁকটুকুই 
গ্রহণ করিতে হইবে! 
ইযুকীরবটন্নকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥| 
হত্রার্থ।--শরনির্দীত,র সায় একা গ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না। 
কুতনিয়মলজ্ঘনাদানর্থক্যৎ লোক বত ॥ ১৫ || 
সত্রার্থ।__লৌকিকবিষয়ে ধেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহা! অনর্থের উৎ- 
পাত হয়, তন্্রপ ইহাতেও । 
প্রণতিত্রঙ্গচর্যোপ্সর্পণানি কৃত্ব। সিদ্ধিরবহুকালাতদ্বৎ ॥ ১৯ ॥ 
হুত্রীর্থ।__-প্রণতি,ব্রহ্মচর্যয ও গুরু-সেব! দ্বার ইন্দ্রের ন্যায় বহুকালে সিঙ্ছি 
লাভ হুয়। 
ন কালনিয়সো বামর্দেববৎ ॥ ২০ || 
স্ত্রার্প। _জ্ঞানৌৎপত্তির কাঁপনিকম নাই। যেমন, বামদেব-মুনির ( গর্ভ 
বস্থার জ্ঞানোনয়) হইয়াছিল । 


২৩৩. রাজযোগ । 


লব্বাতিশযর়যোগান্ধা তদ্বৎ ॥ ২৪ 
সৃত্রার্থ ।-_-যে ব্যক্তি অতিশদ্ অর্ধাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, 
তাহার লঙ্গের দ্বারাও বি:বকলাভ হইয়া থাকে । 
ন ভোগাৎ ঝসাগশীস্তিমুমিবৎ ॥ ২৬1 
হুত্বার্থ ।_-যেমন ভোগে সৌভরি মুনির আসক্তির শাস্তি হয় নাই, তেমনি 
অআন্যেরও ভোগে রাগ-শাস্তি হয় না। 


পঞ্চম অধ্যায় । 
যোগসিদ্ধয়োইপ্যৌষধ।দিসিদ্িবন্নাপলপনীয়।ঃ ॥ ১২৮ । 

সত্রার্থ__-ওধধাদি দ্বারা আরোগ্যসিদ্ধি হয বলিয়া! যেমন লোকে ওষধাদির 

শক্তি অস্বীকার করে না, তন্্রপ যৌগজ সিদ্ধিও অশ্বাকাব করিলে চলিবে না। 
ষষ্ঠ অধায় । 
স্থিরমুখমাসনমিতি ন নিয়ম | ২৪ | 

সুত্রার্থ।--শ্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম, 
নাই। শরীর ও মন বিচলিত ন! হয় ও সুখকর হয়, এরূপ ভাবে উপবেশনের 
নামই আসন। 


ব্যাস-ম্ুত্র। 
£র্থ অধ্যায় ১ম পাদ । 


আসীনঃ সম্ভবাত | থ॥ 
অর্থ।_উপাসন! বনিয়াই সম্ভব, শু তরাৎ বসিয়। উপাসনা! করিবে । 
ধ্যানাচ্চ 1 ৮ 
অর্থ ।--ধ্যান ছেতৃ্ত ( উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে 
দেখিয়া লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব, ধ্যান উপবিষ্ট পুরুষেই 
সম্ভব ।) 
ভচলতঞচাপেক্ষা ৯1 


পরিশিষ্ট । ২৩১ 


অথ।--কারণ, ধ্যানী পুরুষকে দিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলনা কর! হই- 

যাছে। 
প্মরস্তি চ& ১৯1 
অথ।-কারণ, শ্বতিতেও এই কথ! বঙগিয় থাকেন । 
যত্রৈকাগ্রত। তত্রাবিশেষাৎ | ১১11 

অর্থ।-_যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিবে, 
কারণ, ধ্যানে বিবার কে'ন বিশেষ বিধান নাই। 
এই কয়েকটা উদ্ধত অংশ দেঁখিলেই ভারতীয় অঙ্কান্ত দর্শন যোগ-সন্বন্ধে কি 
বলেন, তাহ। জানা যাইবে। 


সমাপ্ত । 


প্‌ষঠা 
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ফেটা সমুদায় লোকেই উহ হইতে যে সিদ্ধান্ত সমূহ 
নিশ্চযয়তার সচরাচর 
খ্যাই খ্য।ও 
বৌদ্ধ ধর্দন বৌদ্ধ ধরছে 
ভাবিয়! কিছু জানি 
তাহ! সংনীতি-পরাক্ঈণ ও সৌজন্য- তাহা হইলে সে সত, 
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শালী সামাজিক হুইয়া থাকে। 
কার্ধ্যকারিত। কাধ্যকরী 
সম্বন্ধে সমক্ষে 


সত্যে আবশ্তক কিছু নাই। 
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